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উত্ীষ্ম--স্া্বানল্ভু-চল্রিভ। 


শা উস 


“কিবা বিপ্র, কিবা শৃদ্র, ন্যাসী কেনে নয়। 


যেই কৃষ্ণ-তন্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥৮ 
আচৈতন্যচরিতামৃত। 


শ্রীমধুসুদনদাস অধিকারি-প্রণীত। 


“জেলা হুগলী--,পো£ আলাটী, 
প্ভ্রীবৈষব-সঙ্গিনী' কার্যালয়” হইতে 


জ্রীন্ুরেন্্রমোহন অধিকারী কর্তৃক প্রকাশিত । 


১৩১৮ বঙ্গাব | 





মূল্য কাধাই-_-স* আনা) 
কাগজের মলাট--১২ ট্কা স্কত? 


নুচী। 

বিষয় 
অধ্বিকার পথে 
পরিচয় 
দীক্ষায়-ছুঃখী কৃষ্ণদাঁস 
তীর্থ পর্যটনে 
ব্রজবাস 
শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ 
পরীক্ষা 
গৌড়্যাত্রা 
গ্রন্থোদ্ধার 
শ্রীরসিকমুরারি 
শ্রীনরোত্তম মিলন 
খেতরীর মহোৎসব 
শ্রীগোপীবল্পভপুর প্রকাশ 
বিবাহ 
ভক্তি-গ্রগার 
শ্রীরাসোত্সৰ 
মহানিরধ্যান 
-শ্রীরসিকানন্দের শেষ কাহিনী 
উপসংহার 
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মূল্য কাধাই-_-স* আনা) 
কাগজের মলাট--১২ ট্কা স্কত? 





১ ফন্মী হইতে ১২ ফন্্া পধ্যস্ত 


১৬৭।৪1১, কর্ণওয়ালীশ স্ট্রীট, কলিকাতা, 
পড্কুবিলী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্” শ্রীনারায়ণচন্ত্র হাজারী ছারা 

[এবং অবশিষ্ট, রর 

৪৭ নং ছূর্গাচরণ মিত্রের ই্রাট, প্বাণী প্রেসে,” 


শ্রীআাশুতোষ চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত) . 
০ 


উৎসর্গ। 


বাহার বিপুল প্রতিভাময় ভীবনের অলৌকিক ভক্তি-কাহিনী 
শমুদ্রকেও স্তম্ভিত করে, সেই তগবান্‌ রসিকানন্দদেবের বংশাবতংস, 
ী্তামাননদ সম্প্রদায়ের নীর্ষণি,_ পু 
ধিনি 
গুরু-গৌরবে বহু ব্যক্তির পুজ্যতম হউয়াও ভক্তির স্বাভাবিক নত 
তায় নিজেকে তৃগাদপি ক্ষুদ্র মনে করেন শ্রীপাট গোপী- 
বল্লভপুরের সেই বর্তমান মোহাস্তমহারাজ 
আমার ' 
পরমাধ্যতম পরমাভীষ্টদেব 
ভ্ীল শ্রীযুক্ত নন্দনন্দনানন্দ দেব গোস্বামী প্রভুপাদের 
শ্রীভগবৎ-সেবা-নিরত 
শ্রীকর-কমলে 
খই 
ত্র শ্রীগরন্থ 
সদয়ের সমস্ত ও্রীতিভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত 
অতি বিনীতভাবে দমগিক 
হইল। 


কুপা“কাঙ্কাল-_. 
গরস্নকান়। » 


ভূমিকা । 


ক 


ধিনি প্রেমভক্তিয় উদ্দীম-তরঙ্গে সমগ্র উৎকল ও গৌড়াঞ্চল উপধ্যস্ত 
প্লাবিত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্ের দ্বিতীয় স্বরূপ শশ্রীশ্যামাননদ- 
- দেবের প্রেমময় জীবনের বিচিত্র-কাহিনী পাঠ করিবার অভিলাষ ও 
আগ্রহ ভক্তমাত্রেরই স্বাভাবিক। কিন্তু তাহার বিমল চরিতাখ্যান ভিন্ন 
ভির, গ্রন্থে বিক্ষিপ্তভীবে বিবৃত থাকায়, তক্তগণ তাহার চরিভামৃত-. 
. আস্বীদনে বিশেষ অস্থবিধা ভোগ করিয়া থাকেন । এমন কি শ্যামানন্দ- 
সম্প্রদীয়ী অনেক ভক্ত, শ্বসম্প্রদায়ের আদিগুরু শ্রীশ্যামানন্দদেবের বিষয় 
: কিছুই অবগত নহেন। তাহাদের সেই অভাব ও অন্থুবিধা দুরীকরপীর্থ ধত 
না হউক, আত্মশোধনের নিমিত্তই আমি অযোগ্য হইয়াও এই ছুরহ ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ করিয়াছি। তাদৃশ মহাপুরুষের প্রেমক্তিরসময় চরিত্র-চিত্রণ মাদৃশ 
অল্পজ্ঞ অন্তক্তের পঞ্ষে একরূপ অনধিকার চচ্চা । এমনকি অসম্ভব বলিলেও 
অত্যুক্তি হয় না। তথাপি এই দুঃসাহসিক কার্ধে হস্তক্ষেপ না করিয়া 
থাকিতে পারিলীম না। কারণ, বৎসরাতীত হইল শ্রীঅমিয়নি্গাইটরিত- 
শ্রীনরোতম-চরিতাদি গ্স্থ-প্রণেতা স্বনামধন্ত গৌরগতপ্রাণ শ্রীল শিশির 
কুমার ঘোষ মহাশয় মাদৃশ অধমের প্রতি যথেষ্ট কৃপা-স্েহ প্রদর্শন করিয়! 
শ্রীশ্যামানন্দদেবের একখানি চরিত গ্রন্থ সরল ভাষায় প্রকাশ করিতে 
দেশ করেন। আমি সেই মহাত্ার আদেশ শিরোধাধ্য করিয়া এই 
*শরীমৎ শ্যামানন্দচরিত” প্রকাশ করিরলাম। কিন্তু হায়! তিনি এক্ষণে 
নিত্যধামে প্রস্থান করিয়াছেন। তাহার এই সাথের “শ্যামানন% তাহার : 


৮. 


কর-মলে অর্পণ করিতে পাঁরিলাম না বলিয়া, অস্তরৈ চির আক্ষেপ 
রহিয়া' গেল? 
ভক্তিরদ্বাকর (সাঙ্কেতিক চিন্ধ ভঃরঃ ) নরোত্বমবিলাস ( নঃ বিঃ ) 
প্রেমবিলাস.( প্রেঃ বিঃ) রসিকমলগল (রঃ মঃ) ও শ্যামানন্দ প্রকাশ 
€শ্যাঃ প্রঃ) প্রধানতঃ এই কযখানি গ্রন্থ হইতেই শ্রীশ্যামানন্দদেবের 
পবিত্র জীবনের 'দভুত ঘটনাবলী সঙ্কলিত হইয়াছে। তদ্যতীত শ্রীশ্যামা- 
নন্দ মশুাগের মন্তকমণিন্বরূপ, শ্রীপাট গোপীবল্লতপুরের বর্তমান মোহান্ত 
মহোদয়ের নিকট হইতেও বহু বিষয়ের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। বিশ্ষেতঃ 
তিনি নির্জ প্রীতিবশে . কপাশীর্ব্বাদ ও উৎসাহ প্রদ্দান না করিলে আঁমি 
কখনহ এ গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিতে পারিতাম না। এজন্য তাহার শ্রীচরণস্তস্তে 
হৃদয়ের গ্রীতিতক্তির সহিত চিরকৃতজ্বতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম। 
প্রীপ্যামানন্দদেবের সহিত শ্রীরসিকাননের চরিত্র -ওতঃপ্রোতভাবে 
' বিজড়িত। সুতরাং এই গ্রন্থে প্রীরপিকানন্দের অলৌকিক জীবনকাহিঙ্ীও 
যথাসম্ভব সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত করা হইয়াছে । প্রসঙ্গতঃ শ্রীনিবাসাচা্ধয 
ও আ্্ীনরোত্বম ঠাকুরের ইতিবৃত্তও উল্লিখিত হইয়াছে । তক্ত-চরিত-লেখক- 
গণের পদাঙ্ক অন্ুপরণ করিগা এই গ্রন্থে কেবল শ্রীশ্যামানন্দ ও শ্ীরদিকা 
নন্দের তীর্ঘোপম পৃত-চরিতু বর্ণনের নিমিত্তই ঘথাশক্তি যত্রুপর হইয়াছি। 
ধতিহাপিক্ক গবেষণামূলক কোন তথ্য সংগ্রহ বা অপরাপর বহিবিষয়ের 
ঘটনা সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থের সৌঠৰ বর্ধনের কোনরপ প্রয়াস পাই নাই 
এবং ততটা প্রয়োজনও বোধ করি নাই। ভক্ত-জীবনে ভক্তির বিকাশ 
কিছুশ, প্রধানতঃ ততপ্রদর্শনই এই গ্রস্থের লক্ষ্য । 
তক্তচরিতের চারু-চিত্র অস্কিত করিবার ভাব ও ভাষাজ্ঞান আমা 
না থাকার, গ্রন্থ মধ্যে বুতর ক্রটী থাকা অসস্তব নহে । বিশেষতঃ কার্যের 
ষপ্রতা্ঘশতঃ ভাল করিয়া “প্রুফ” দেখিতে না পারায় অনেক ভ্রমণ 


৬ এ 


রধীদাদি রহিয়া গিয়াছে সনদ পাঠকবর্গ তাহা! সংশোধনপূর্বক 
্রন্থথানি পাঠ করিলে, আমি সকল শ্রম লফল মনে করিয়া কৃতার্থ ও : 
সতী হইব। ঠ 
উপসংহারে বক্তব্য এই যে, শ্রীবিষপ্রিয়া ও আনন্দবাজার. 
পত্রিকার ন্ুষোগ্য সম্পাদক পুজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোঁহন 
িসকাত্ষণ-মহাশয় এই গ্রন্থ রচনা সম্ব্ধে বিবিধ উপদেশ দানে. উৎসাহিত 
করায় এবং “বাণী”-ম্পাদক বছভাষাবিদ্‌.পত্ডিত শ্রীধুক্ত অমূল্যচরণ্‌ 
.. বিশ্বাছুষণ মুহাঁশয় অনুগ্রহ করিয়া গ্রন্থ-সম্পান বিষয়ে বিবিধ সহায়তা! 
করায় তাহাদের নিকট আস্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত চিরখাষী- 
রহিলাম। ইতি। 


.. পশ্চিমপাড়া, আলাটা পোঃ, বৈষ্ণবচরণ-রেগুভিখারী, . : 
জেলা ছগলী। জ্ীমধুসূদন দাঁস অধিকারী । 


সন ১৩১৮। 
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মঙ্গলাচরণম্‌। 
যং লোকা ভুবি কীর্তয়ন্তি হৃদ সন্দস্ত শিষ্যং প্রিয়ং 
সখ্যে শরী্থবলম্ত যং ভগবত; প্রেষ্ঠানুশিষ্যৎ তথা । 
স্রীমান্‌ রসিকেন্দরমস্তকমনিস্চিন্তে মমাহনিশং 
ীরাধা-পরি় নর্থ র/চং নম্পাদয়ন্‌ ভাসতাং ॥ 
(শ্রীশ্যামানন্দশতকম্‌) 
 লগান্দরানন্দনিধিঃ প্রসল না স্েলোক্যশোভানিিঃ 
পূরণ প্রেমরসাস্তান্দ 7: সৌভাগ্যলগ্ষমীনিখিঃ। 
সন্তপ্ৈকমহানিধি” . এঃ কারুণ্যলীলানিধিঃ 
শযামানন্দদয়ানিধি বিঃ“: মাধুর্্যসম্পূর্ণবীঃ ॥ 


(শ্ররদিকমন্ধল )1 


তজীরাধারগণোজয়তি। 


শ্রীমৎ-শ্যামানন্দ-চরিত | 








অন্বিকার পথে । 


সন্ধ্যার মঙ্গল-আরতি বাজে নাই, শাস্ত-স্তিমিত তপনের ব্বিপ্ধীরূণ .. 
কান্তি তখনও ধরণীর শ্তাম-বঙ্ষে ধীরে ধীরে বরিয়। পড়িতেছে। পি্-' 
" গাঁপিক্না্ধি বিহগকুলের কলমধুর ক$-তান বসস্তের মদ সমীর-এরবাছে, 
ভাসিয়া ভাসিয়। দিগ.দিগন্তে লুঠিয়া পড়িতেছে। সম্মুখে পবিভ্র-চ্টোয়া 
জারুবী, মৃছ তরঙ্গতঙ্গে কণকল তানে ছুটিয়া চলিয়াছেন। সেই সাগরা- 
ভিসারিণী তাগিরথীর পবিত্র তট-পৃথে একটী তরুণ-বয়স্ক বালক 
আপনভাবে আত্মহারা হইয়া, আপন মনে, উদাস প্রাণে সৃছু গুন্গন্‌- 
গাথা গাহিতে গাহিতে গমন করিতেছেন। তাহার ভাবভঙ্গী দেখিলে 
বোধ হয়--পাঁগল যেমন কি এক অজ্ঞাত প্রাণের আবেগে কোন 
একদিকে উধাঁও- ছুটিয়া যায়_-এই বালকটীও সেইরূপ যেন কি এক 
মধুর আকর্ষণে-_বুঝি বা কোন এক নুকান বস্তুর অন্বেষণে মাতোকারা 
হইয়া চলিয়াছেন। আশা-নিরাশার ঘাত-প্রতিঘাতে হৃদয়ে শতশত 
তাববহরী উচ্ছ।সিত হইয়া! উঠিতেছে, সেই ভাবের আবেশে জিনি খন 
ধীর-মস্থরে কখন বা ভ্রুততরে অগ্রসর হইতেছেন,। যদিও অনাহারে, 


ই | শ্রীশ্যামানন্দ-চরিত। 





শ্রমভারে তদুপরি প্রথররবি-কয়ে হার কলিগ্ধ কাঞ্চন-কান্তি অনেকাংশে . 
বিমলিন হইয়াছে, তথাপি তাহা কত মবুর__কত নয়নানন্দ | প্রভাত- 
পঞ্চজের ন্যায় তাহার শ্রীমুখ-মগ্ডল কিছু নান বোধ হইলেও তাহা সুন্দর, 
লাবন্য-মাথা ৷ তবু, যেন তাহান্তে কত অকলঙ্ক শারদ-শশাক্কের সুধা- 
মধুরিমা পরিস্যুট / সেই ঢলচল আয়ত-নয়ন, আর- আজানুলদ্বিত 
বাহুযুগল, সকলই সুন্দর, সকলই অনুপম বিশেষতঃ শীহার হাস্ত- 
ফু বদন-সৌন্দর্য্যে এবং নয়নের প্রীতিমাথঃ ভূষ্টি-মাধুর্য্যে এমন এক: 
অপুর্ব প্রতিভার ছবি প্রতিফলিত রহিয়াছে, তাহা দর্শন করিবামান্র 
নয়ন-চকোরকে আর অন্যদিকে ধরিয়া রাখা যায় না। অবাধ্য নয়ন 
ঘুরিয়া ফিবিয়া যেন সে সৌন্দর্য্য-সুধা পান করিতে চাহে] আহা! 
দীন হীন কাঙ্গাল বেশে এই স্সেহমূত্তি সুন্দর বালককে যিনি দেখি- 
তেছেন, তাহারই হদয়ে স্সেহ, করুণ] ও বিদ্বয়ের তরঙ্গ খৈলিতেছে 
দেখিলেই প্রাণ দিয়া তাহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়। 

বালক ভাব-বিভোর হইয়া গমন করিতে করিতে ক্রমশঃ অধ্ষিকায় 
গ্রবেশ করিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। গৃহস্থের গৃহে গৃহে মঙ্গলময় 
শঙ্খধবনি সন্ধ্যার আগমন বার্ড ঘোষণ। করিতেছে । অদুরে এক 
েবালয়ে মধুর নামসকবীর্নের সহিত মঙ্গল-আরতি বাজিয়া উঠিয়াছে_- 
সে মঙ্গলধ্বনি হৃদয়ে প্রীতি, ভক্তি ও পবিত্রতার তাঁব জাগাইয়া যেন 
শ্রবণে মধু টালিতেছে। বালক অত্যন্ত কৌতুহল-পরবশ হইয়া কোন 
লোককে জিজ্ঞামা করিয়া জানিলেন__-এ সেই পতিত-পাবন গ্রীগৌর- 
সুন্দরের প্রিয়-পার্খদ শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের তবন-__& সেই তীহার 
প্রাণের ঠাকুর শরপ্রগৌর-নিতাইয়ের শ্রীমন্দিরে সন্ধ্যা-আরতির মঙ্গল 
মধুর ধ্বনি শ্রুত হইতেছে । বালক আনন্দে অধীর হইলেন। দেই 
শব-পহপ্ লক্ষ্য করিয়া দিগ্বিদ্রিক জ্ঞান শৃন্ত হইয়! উদ্ধশ্বাসে ছুটিলেন। 
আ্ীবন্নাবনের সঙ্কেত কুঙ্ে জীগোবিন্দের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া বিরহ- . 


চি € লি 


অন্বিকার পথে। , . 


বিধুরা গৌঁপ-বালিকা যেমন বংশীধাবীর সঙ্গলাভ লালসায় আকুল প্রাণে, 
'বিগ্লিত বেশে ধাবিতা হন, বাগকও সেইরূপ প্রাণের আবেগে ছুটি 
চলিলেন। লক্ষ্য স্থলে উপনীত হইয়া যে অপরূপ দৃশ্ঠ নয়নগোচর 
করিলেন তাহাতে তাহার অন্তরাত্া বিনবয়-পাখারে ডুবিয়া গেল। নুঙ্র 
শ্রীমন্দির !__আর সেই প্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে নিখিল-সুন্দর প্রীপ্রীগৌর 
নিতাইয়ের সাক্ষাৎ শরীমুত্তি! যেন শতকোটী নির্ধল পূর্ণ-চন্্র আর শত- ' 
কোটা খ্বিপধ-প্রভাত-তপন মিলিতয়পে শযুগলমূত্তিতে উদদিত হইয়াছেন? 
বালক নেই অনির্বচনীয় অপার অপ্রমেয় বূপ-সাগবে পড়িয়! হাবুডুবু 
করিতে লাগিলেন। এদিকে মনপ্রাণাকর্ষাঁ কষ্ণনাম সঙ্কীর্থন ;.সেই 
সঙ্কীর্তনের সুধা-তরঙ্ষে পড়িয়া আনন্দে কেহ নাচিতেছেনঁ--কেছু 
কাদিতেছেন কেহ বা ধুলি লুষ্টিত হইয়া গড়াগড়ি দিতেছেন। ধৃপ- 
দীপের মোহন সৌগন্ধে চারিদিক স্থুরভিত । বালক সেই সকল 
ব্যাপার দেখিতে দেখিতে-_সেই হ্থুধা-ঝরা নাম-সং্ষীর্তন শুনিতে 
শুনিতে ক্রমে অনির্বচনীয় সুখ-সাগরে আপনার চিত্তকে হারাই 
ফেলিলেন। বিবশীঙ্গে এক বিরল স্থানে গিয়া বসিয়! পড়িলেন 1. , 
সব রব চে সং সং 
“কোথা যায় কোথা থাকে কিছুই না জানে ॥ 
আর দিন. অন্বিকাতে গেল! সন্ধ্যাকালে । 
একাকী বসিলা তিহে! যাইয়া বিরলে ॥ 
সে ঠাকুর বাড়ীর শোঁভ! অতি মনোহর 1 
ৈতন্য-নিত্যানন্দ দেখি আনন্দ অন্তর ॥ 
আরতি 'করিছে কত শঙ্খঘণ্টা৷ ধ্বনি । 
কষ নাম সন্বীর্ভন বিনা, অন্য নাহি শুনি ॥. 
কেহু নাচে কেহ কান্দে গল়াগড়ী যায় ৯. 
সে খে ভুবিল চিত লাগিল হিয়া” পরেই বিঃ. 





স্ত. শ্রীশ্যামানন্দ-চরিত। 








(...ঘেখিতে দেখিতে রাত্রি এক প্রহর অতীত হইল। কি ভাবে, 


কোথায় দিয়া এই সুদীর্ঘ সময় চলিয়া গেল বালক তাহার কিছুই 
বুঝিতে পারিলেন না'। ভোজনের সময় হইল। ঠাকুরের সেবকগণ 
সমাগত বৈষ্ণবদ্িগকে সমাঘরে বাটীর মধ্যে ডাকিয়া লইয়া! গেলেন।* 
বালক বহির্বাটির একপ্রান্তে একাকী বসিয়া আছেন; সহসা এক 
সেবকের দৃষ্টি তাহীর প্রতি পতিত হইল। সেবক তীহার নিকটে 
যাইয়া! ধিজ্ঞাসা করিলেন_-“ভাই ! তুমি বসিয়া রহিলে যে? তোমার 
বাড়ী কোথায়?” 
এই কথা শুনিয়া বালকের স্তব্ষতাঁৰ বিদূরিত হুইল বটে, কিন্তু 
সহসা কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। ক্ষণেক পরে ধীরে ধীরে 
বলিলেন,_“আমার বাড়ী দক্ষিণ দেশে, আমি সম্প্রতি এখানে 
আসিয়াছি 
বালকের মধুর বাক্যে সেবক সন্তষ্ট হইয়! প্রসাদ পাইবার নিমিপ্ত 
শ্রীঠাক্রহদয়চৈতন্যের আদেশ জানাইলেন। বালক শশব্যস্তে উঠিয়া 
বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন-_তীহার সেই প্রাণের 
ঠাকুর, ধাহার শ্রীচরণ উদ্দেশে প্রীতি-পুণ্পাঞ্জলি ঢালিয়া প্রাণে প্রাণে 
পুজা করিতেছিলেন, সেই আরাধ্য অভীষ্টমুস্তি সম্মুখে !_কএকজন 
বৈষ্ণবের সহিত বসিয়া! ইঞ্টালাপ করিতেছেন। কৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গে তিনি 
কখন প্রেমানন্দে রোদন করিতেছেন-__কথন বা! হাস্ত করিতেছেন,- 
“দেখিল--ঠাকুর, বৈষ্বগণ সনে বসি। 
কষ্ণকথা কহে, ক্ষণে কান্দে ক্ষণে হাসি” প্রেঃ বিঃ। 
ঠাকুরের সেই ভাঁব-বিহ্বলাবস্থা দর্শন করিয়া বালকের ক্ষুধা-তৃষগ 
দুর হইয়া! গেল, দারুণ পথ-ক্রেশ যেন কোন্‌ যাছ্মস্ত্রে উড়িয়া গেল, 
অর্নশনপকিষ্ট অবসন্ন দেহে নবশক্তির সঞ্চার হইল। মলিন বদন 
আশার আলোকে প্রহর হইয়া উঠিল। তিনি তক্তি-পুলকিত হৃদয়ে, 


পরিচয় ।, কর 


সপপপাপপপপাপাাশপিপপপশশীপশপপপপপিিিশিিল পাশাপাশি 


ছলছল সজল নয়নে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়! স্বচছন্দে প্রসাদ পাইয়া 
আচমন করিলেন। অন্তর যথানিি্ট স্থানে গিয়া শয়ন করিলেন 
তখন তাহার হৃদয়-সরোবরে কত ভাব-তরঙ্গ--কত কক্মনার বুদ্বুদ- 
মাল! ফুটিয়া ফুটিয়া লয় পাইতে লাগিল, কে তাহা গণনা করে? 
কে তাহা বুঝাইতে পারে ?--_ 

প্যীহার ক্কপা-কণ! লাভের জন্য পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, পরিজনকে 
ত্যাগ করিয়া এই নুদুর অপরিচিত স্থানে আসিলাম ) প্রাণাপেক্ষা 
প্রিয়তমবোধে ধাহার চরণপ্রান্তে বিকাইলাম ; তাহার করুণা-বারি- 
ধারায় এ তাপিতজীবন শীতল হইবে নাকি? তিনিকি এ অধমের 
মনোবাঞ্ছ৷ পুর্ণ করিবেন না? নিশ্চয়ই করিবেন।__তিনি যে অপার 
দয়া-নিধি! ভাল, এখানেই যদি থাকি, তবে ঠাকুরের কোন্‌ সেবা 
কার্য্য সাধন করিয়া কালযাপন করিব ?”_-বাশক পথশ্রমে অত্যন্ত 
কাতর হইয়াছিলেন, কিছুক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি 
নিজ্রিত হইয়া পড়িলেন। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 





পরিচয়। 


উড়িস্যার অন্তর্নত দণডশ্বর গ্রামে দরিদ্র রক মণ্ডলের বাস। 
শ্রকু্ণ জাতিতে সদৃগোপ__আর্থিক অবস্থা অতি শোচনীয়। পূর্ববাস 
গৌড়দেশে ধারেন্দাবাহাদুরপুরে ছিল। নানা কারণে ত্পীড়িত 
হইয়া শীর্ণ অতি সাধের জন্মভূমি ত্যাগ করিয় সম্প্রতি দণ্ডেবর গ্রাফ 


১৬. | ৃ শ্রীশ্যামানন্দ-চরিত। 








আসিয়া বাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন । গ্রকষ্জের সংসারে পরিজনের 
মধ্যে এক পত্রী, নাম শ্রীছ্বরিকা এবং একটী শিশু পুত্র। কেহ কেহ 
বলেন, এই শিশু ধারেন্দাগ্রামেই ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। পাঠক! 
এই শিশুই আমাদের শ্ামানন্দ।__ 
“ধারেন্দাবাহাছুরপুরে পুর্ব স্থিতি। 
শিষ্ট লোক কহে শ্ঠামানন্দ জন্ম তথি।” ভঃ রুঃ। 
শীর্ণ মগুল সামান্য অর্থের গৌরবে কাঙ্গাল হইলেও পরমার্থ ধনে 
মহাধনী। তাহার স্বভাব বড় শাস্ত-মধুর,, দেবদ্ধিজে অগাধ ভক্তি। 
তাহার পত্রী ছুরিকাঁও যেমন পতি-পরায়ণা তেমনই ভক্কিষতী। সাধু- 
সঙ্জনের মুখে কৃষ্ণকথা শুনিতে পাইলে তাহার! আর কিছুই চাঁন না। 
শ্রীক্ণ-পাদপত্ধই তাহাদের প্রাণের সর্বস্থ। সংসারের এত ছুঃখ- 
দারিদ্রের মধ্যেও তাঁহার! বেশ সুখী, বেশ সদীনন্দ।_-_ 
“গোপকুলে শ্রীকষ্জ মুল মহাশয়। 
গৌড় ছাড়ি উড়িষ্ঘাতে করিলা আলয় ॥ 
দণ্ডেশ্বর বলি নাম বড় পুথ্যস্থান। 
সেই গ্রামে মহাশয় করিল নিধান। 
ছরিকা বলিয়া তার পত্রী পতিব্রতা । 
শান্ত দাস্ত ক্ষমানীলা সেই জগসম্মাঁতা ॥ 
পতি পত্তী দেহে তীরা ব্রহ্মণ্য-বিদিত | 
সব্ধবধন্ম্পরায়ণ অতি শুদ্ধ চিত ॥” বুঃ মঃ। 
তাই, “তক্তিরত্বাকর” প্রণেতাঁও লিখিয়াছেন__-__ 
“সদেগাপ কুলেতে শ্রেষ্ঠ অতি স্থচরিত। 
কৃষ্ণ সে সর্বত্র তার ভক্তে অতি প্রীত ॥ 
শীকঞ্জ মগুল ছুরিকার গুণগণ । 
গ্রন্থের, বানুল্য-তয়ে না হয় বর্ণন॥” 


মে 


০ 


পরিচয় । র্চ 
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শীর্ণ মলের অনেকগুলি পুত্রকন্ত হইয়াছিল ; কিন্ত শ্ীভগ- 
বানের কেমন ইচ্ছা, মকলগুলিই অকালে কালশ্রর্সেপর্তিত হয়। 
ইহা তক্ত-্রীক্ণের প্রতি কি সেই করুণানিবি ভগবান শ্রীকঞ্ণের অনল- 
পরীক্ষা !__না, অনস্ত করুণামৃত-ধারা বর্ষণ !! ভজ্-শ্রীরষণ গগেহ-মুত্তি 
সন্তানগণকে হারাইয়া বিচলিত হ'ন কিনা, শোকে তাপে হৃদয় গলিয়া 
পড়ে কি না”_চিন্তা-ক্রোত শ্রীভগবানের চরণ-পদ্ম হইতে সংসারের 
এই সব তুচ্ছ মায়া-মমতার দিকে প্রধাবিত হয় কি না, জানিবার জন্যই 
-কি এই কৌশল-কলা? না, ভক্তের এ সকল মান্নার স্বগ্ন_ন্সেহের 
বন্ধন মোচন করিয়া ভীহাকে “মুক্ত করিবার নিমিতই এই কৃপা-পুর্ণ 
লীলার অভিনয় ! আমাদের স্তায় 'বদ্ধ' জীব তাহার কি বুঝিবে ? 
ভক্ত শ্রীকুষ্ণ মণল পুত্রকন্যার মৃত্যুতে বিন্দুমাত্র কাতর নহেন। 
কালপুর্ণ হওয়ায় তাহারা বৃক্ষের ফলের মত আপন সুখে মৃত্যুর কোলে 
খশিয়া পড়িল, তক্কের ভগবন্লিষ্-প্রাণ তাহাতে বিচলিত হইবে কেন ? 
প্রেমাবতার শ্ীগৌর-ভগবান অপ্রকট হইবার অক্নকাল পরেই 
শুভ চৈত্র-পূর্ণিমাতে অতি শুভক্ষণে ভক্ত শ্রীকু্চ মণ্ডলের এই শিশুপুত্র 
ভূমিষ্ঠ হয়েন।* পুত্রের মহাপুরুষ-স্থলত লক্ষণ-নিচয় ও নয়নানন্দ 
রূপ-মাধুর্য দর্শন করিয়া ভক্ত শ্রীকুঞ্জ মগ্ুলু যারপরনাই আনন্দিত 
হইলেন। তিনি অতি যরসহকারে পুত্রের লালন পালন করিতে 
পত্থীকে উপদেশ দিলেন।_যদি কৃষ্ণ কুপা করিয়া এবার এই পুক্রটী 
রক্ষা করেন, ইহাই মনের অভিলাষ ।-___ 
“চেত্র পৃর্ণিমাতে জন্মিলেন শ্যামানন্দ 
দিনে দিনে বাট়িলেন যৈছে বাড়ে চন্দ্র ॥ 
* শ্যামানন্দ ঠিক কত শকে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার নিঃসন্দেহ নিভু প্রন 
পাঞ্যযা। যায় না। কেহ কেহ বলেন ১৪৫৬ শকে তাহার জন্ম হয়। আমক্ঈীও এ 
অমুমাঁপ নিতান্ত অযূলক বোধ করি ন]। 








৯. 
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যে দেখে বারেক তার মহানন্দ মনে । 
'জন্সিলেন শ্তামানন্দ অতি শুভক্ষণে ॥ 
পুত্র তেজ দেখি কৃষ্ণ কহয়ে পত্বীরে । 
করহ যতন যদি কৃষ্ণ রক্ষা করে ॥” ভঃ রঃ. 
জননীর ন্েহ-ক্রোড়ে শিশু দিন দিন নবশশি-কলার শ্টায় বৃদ্ধি 
পাইতে লাগিলেন। শিশুর সেই অকলঙ্ক চাদের মত প্রফুল্ল মুখখানি 
ষে একবার দেখে, সে আর নয়ন ফিরাইতে পারে না__মহানন্দে 
তাহার হৃদয় ভরিয়া যায়। ছৃঃখ দরিত্ৰ্ের শত অভাবের মধ্যেও শিশুর " 


. সেই হা্ত-ফুল্প বদন দর্শন করিলে, পিতামাতার দে অভাব যেন নিমেষে 


পূর্ণ হইয়৷ উঠে-_ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি যেন কি এক অপার্থিব আনন্দের 
আতে ভাসিয়া যায়। অত্যন্ত ছঃখের সহিত বালক লালিত পালিত 
হইলেন বলিয়া এবং পুনঃপুন পুত্র-বিয়োগবিধুরা জননীর অতি দুঃখের 


'ধন বলিয়াই প্রতিবেশিনী রমণীগণ বালকের নাম প্রথমে "ছুঃথী” ঝা 


'দুখিয়া” রাখিলেন।-__ 
গ্রামবাসী স্ত্রীগণ কহষে বারবার । 
' এখন দুখিয়া নাম বুক ইহার ॥ * 
মীতা পিতা ছঃখ সহ পালন করিল | - 
এই হেভু “ছুঃখী” নাম প্রথম হইল ॥৮ ভঃ রঃ। 
বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঞ্গে 'দুঃখীর+ অনিন্দযয-সুন্দর শৈশব-লাবন্ত ধেন 
শতথারে উথলিয়া পড়িতে লাগিল। সেই খঞ্জন-গঞ্জন চটুলায়ত নয়ন- 
ভুটী, সেই প্রবলারূণ অধরপুটে লহু লু সরস হাসি আর স্বর্থের সুধা- 
মাথা আধ আধ কথাঃ মরি ! মরি! সকলই মাতাপিতার তাপিত প্রাণে 
আনন্দের অমৃতধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। ছুঃখের ধন ছুঃখীয়াকে 


পাইফ্কাই তীহাদের ছুঃখের সংপার যেন সুখ-শীত্তির বিলাস মন্দির 
হইয়া উঠিল। 


পরিচয় | 


4:27 দিন 
তক্ত শ্রকফমণ্ডল যথাসময়ে পুরের অনরপ্রাশন চুড়াকয়পাদি করণীয় 
সংস্কারগুলি যথারীতি সম্পাদন করাইলেন। দেখিতে দেখিষ্জে “ছ্ঃখী” :, 
শৈশবদশা অতিক্রম করিয়া পৌগণ্ডে পদার্পন করিলেন। শুঁতক্ষণে, 
তাহার “হাতে খড়ি” হইল। অন্ভুত ধীশক্তি ও অসামান্ত প্রতিভাবসৈ .. 
তিনি অতি হঙ্লকালের মধ্োই ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপক্ন হস 
উঠিলেন 
“কখন আ যায় অন্ত ঝাঁলকের যেলে। 
ব্যাকরণ আদি পাঠ হইল অল্পকাি। . 
"দিনে দিনে বাড়ে দেখি সতার উল্লাস । ৭» 
পরম অদ্ভূত চেষ্টা হইল প্রকাশ 1” ভঃ রঃ। 
ছঃখীর বিনয়-মধুর ব্যবহারে এবং সারল্য-স্থণীলতায় প্রতিবা্সী 
সকলেই তাহাকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। তাহার 
সন্‌প্ণ-সৌরতে শক্রমিত্র সকলেই যুগ্ধ, সকলেই তাহার পক্ষপা্তী। 
বিশেষতঃ তাহার কষ্ণানুরাগের অন্থুত চেষ্টা সকল-পনদর্পন করিয়া 
সকলেই বিন্ময়-বিমোহিত। দুঃখী বৈষবগণের মুখে শীপ্রীগৌর নিতাই. 
সীতানাথের ও তাহাদের পার্ধদতক্ঞগণের পুত-মধুর চরিত-গাথা এবং 
স্থধা-মধুর কৃষ্ণ-কথা সকল শ্রবণ করিতে কুরিতে ক্রমে কৃষ্ণান্থরাগের 
প্রধল তরগ্গে ডুবিয়া আত্মহারা হইয়া উঠিলেন। নিরত্বর কৃষ্ণমাম 
শরবণ, কৃঞ্চনাম কীর্তন ভিন্ন, তাহার আর কিছুই ভাল লাগে না। 
. অথচ মাতাপিতার প্রতি তাহার অবিচল ভক্তি। তিনি 25 
হৃদয়ে সাবধানে তাহাদের সর্বদা সেবা! করেন ।--__ 
“গৌরনিত্যানন্দাদ্বৈতগণের চরিত ৷ 
বৈষ্বের মুখে শুনে হৈয়া সাবহিত ॥ 
নিরন্তর সেইগুণ করয়ে কীর্তন । 
নদীর প্রবাহ প্রায় ঝরে ছু'নয়ন এ 





৫ শ্রীশ্যামানন্দ-চরিত | 
পিপিশাউিএিতপপিতশিপশিশিশিপিিসপিপপপশীপশিপিশিশীশটিটপিসিশপিপসিপশিশ 


সদা রাধাকুষ্ণ-লীলামৃত করে পান । 
পিতা মাতার সেবায় অত্যন্ত সাবধান ॥” ভঃ রঃ। 
চর স সং স্ সু 
“সদাই বৈরাগ্য-চিত কৃষ্ণ অনুরাগে | 
নয়নের জলে তার সর্ব অঙ্গ ভিজে ॥ 
কষ্ণরসাবেশে প্রভু আপনা না জানে । 
দিবানিশি কৃষ্ণ বলি কান্দে মনুক্ষণে ॥ 
গৃহাসক্ত সুখ জানে বিষের সমানে । 
কিছুই না ভায় তারে এক কৃষ্ণ বিনে ॥” রঃ মঃ॥ 
কষ্ন্থরাগের উদ্দাম-তরঙ্গে হৃদয় যত উদ্বেলিত হইতে লাগিল, 
বৈরাগ্য-পিপাসাও দিন দিন তত প্রবলতর বাড়িতে লাগিল। তিনি 
ক্রমশঃই অধীর-_-উন্মনা হইয়। পড়িলেন। পুত্রের তাবগতি দেখিয়া! 
- ভক্ত ্রীককষ্ণযপ্ডল কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না; বরং তাবিলেন__ 
“আমার ছুখিয়ার প্রতি শ্রীকষ্চের কৃপা হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা 
সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইন্ডে পারে? যিনি কৃষ্ণতক্ত তিনি ধন্ত, 
ভাহার পিতা-মাতাও কতার্থ, তাহার হ্বর্বাসী পূর্ববপিতৃপুরুষগণ পর্য্যন্ত 
বংশে কষ্ণতক্ত জন্িয়াছেন দেখিয়া, আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন। 
'অততব্রব ভালই হুইয়াছে। আমার দুখিয়া ছুষ্ট-সলগী না হইয়! কুষটানুরাগী 
হইয়াছে ।৮__তাই, একদিন পুত্রকে ভাকিয়া উপদেশ দিলেন-_“বাছ। ! 
তোমার উপযুজ্জ বয়স হইয়াছে, এক্ষণে বাহাকে তক্তি হয়, তুমি 
তাহার নিকট গিয়! কৃষণমন্ত্র-দীক্ষাগ্রহণ কর 1৮ 
“পিতামাতা পুতে যোগ্য দেখিয়া কহয়। 
ককষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা লহ যথা মনে লয় ॥” ভঃরঃ।' 
ছুখিয়ার প্রাণ তো ইহাই চায়! তিনি পিতামাতার বাক্যে যেন 
আকাশের টা হতে পাইলেন। অকপটে মনের অভিলাষ ব্যক্ত 





. পরিচয়। টি 





করিয়া কছিলেন-__ 

“শুনিয়া দৌহার বাক্য কহে জোড়হাতে । 

মোর প্রভু স্বদয়চৈতন্য অন্বিকাতে ॥ 

প্রভু গৌরিদাস পণ্ডিতের শাখা তেহো । 

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যাননদ প্রি্ন ধেহো৷ ॥ 

সার গৃহে সাক্ষাৎ বিহরে ছুই ভাই । 

তথা শিষ্য হই গিয়া ষদি আজ! পাই ॥ 

যদি কহু দুরদেশ যাইব কেমনে |. 

তাতে এক যুক্তি মুঞ্জি বিচারিন্ু মনে ॥ 

দেশবাসী লোক বহু গঙ্গান্নানে চলে । 

কোনই সন্দেহ নাই সেই সঙ্গে গেলে ॥ 

মোরে আজ্ঞা দেহ দৌহে হইয়। সদয় । 

মোর যত অভিলাষ যেন সিদ্ধ হয় 8” ভঃ রঃ। ও 

পিতামাতা সহান্তবদনে_-“বাছা ! কৃষ্ণের ইচ্ছায় তোমার সকল : 

মনোবাগ্থা, পূর্ণ হউক” বলিয়া আশীর্বাদ করিবেন। কিন্তু সুদুর 
অধিকার পথে প্রাণপ্রিয় পুত্রকে একাকী ছাড়িয়া দিতে পিতামাতার 
শ্েহ-কোমল প্রাণ কিছু সঙ্কুচিত ও কাতর হইয়া পড়িল। বিশেষতঃ 
এই উপলক্ষেই বা! ল্লেহের ছুঃখী, কঠোর বৈরাগ্যব্রত অবলম্বন করিয়া 
গৃহবাস পরিত্যাগ করেন--এইরূপ আশঙ্কায় ও উদ্বেগে তাহাদের 
ভক্তি-বিভাধিত অটল হৃদয়ও বিচলিত হইয়! উঠিল। তাহারা অধ্বিকা- 
ঘাইতে মুখে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন বটে, কিন্তু যাহাতে তিনি গৃহের 
বাহির হইতে না-পারেন, আত্মীয় বন্ধ-বান্ধবকে তাহার গতি-বিধিব 
প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে অনুরোধ করিলেন এবং নিজেরাও সর্বদা! 
নয়নে য়নে রাখিতে লাগিলেন । তখন চক্ষু পলকান্তরালও তাহাদের 
পক্ষে কষ্টকর বোধ হইতে লাগিল। 


একি, ্রীশ্যামানন্দ-চরিত। 


আছি বানু শোতখ্িনীর প্রবাহ সহসা প্রতিহত হইলে 
খেমন তরতরবেগে হকুল শ্লীবিয্বা উচ্ছসিত হইতে থাকে, সেইরূপ 
ছখিয়ার অন্ুরাগ-প্রবাহও সহসা বাধা প্রাপ্ত হইয়৷ হৃদয়ের কুলেকুলে 
ফুলিতে লাগিল--আঁশা-নৈবাশ্তের ও হর্ষ-বিমর্ষের ঘাতপ্রতিধাতে ক্ষণে 
ক্ষণে ভুলিতে থাঁকিল এবং তরঙ্গ-তাঁড়িত তৃণের স্ঠা্প সেই বাধাকে 
কোন্‌ দিকে ভাসাইয়! দিয়া আপনভাবে প্রবাহিত হইবার নিমিত্ব 
প্রতিক্ষণই শুভ অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিল।____ 
“বাহির হইতে প্রভু করেন যতন। 
ছাড়িয়া না দেয় কেহ সর্ব ঘন্ধু জন। 
তবে প্রন্থু সবারে কহিল বিবরণ । 
কিঞ্চ, অনুরাগে আমি করিব ভ্রমণ ॥ 
ব্রজপুরী দেখিব কৃষ্ণের নিজ ধাম । 
তাহা সঙরিলে মোর না রহে পরাণ ? 
কিছু না বলিবে যোরে শুন সর্বজন | 
অবস্ঠ করিব আমি তীর্থ পর্যটন ॥ 
পৃষ্বী পরিক্রমা আমি করিব নিশ্চয় । 
তাহা শুনি বন্ধুগণ পাইলা বড় ভয় ॥” রঃ ষঃ। 
অনুরাগে আত্মহারা ছুঃঘী, সম্ঘ-পিপ্ররাবন্ধ বন-বিহঙ্গের মত 
শ্রতিক্ষণই গৃহ-পিঞ্জর হইতে পলাইয়া গ্রগুরুর ভচরণকমলকুজে 
জুড়াইবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। পিতামাতার অপার শ্নেহ- 
মমতা, বন্ধুবান্ধবের প্রীতি-সৌহার্দ্য, তাহার হুর্বার অস্থরাগের শ্লোতে 
কোথায় ভাসিয়া গেল। বৈরাগ্যের কষ্ট-কঠোরত! ভাবিয়া তীহার 
কুস্থম-'কোমল বালক-হৃদয় মুহুর্তের জন্যও বিচলিত হইল ন!। 
- ছুতখুর কনিষ্ঠ সহোদরের নাম-_বলরাম। তিনিই বদ্ধ পিতামাতার 
সেবা ও গৃহের সমস্ত কার্্যের তত্বাবধান করেন। খার ছুঃখী কেবল 


পরিচয়! ৯৬. 
শশা 
সাধন ভজনে নিযুক্ত থাকিয়া সর্বদা সাধুসন্নে শাস্্রচ্চা ও ধর্মালোচনায় 
কালযাপন করেন। ছুঃখীর ন্যায় বলরামও শান্ত, দাস্ত ও ধর্খণীল ।--- 
“প্রভুর অন্থজ বলরাম মহাশয় । 
শান্ত দ্ান্ত তেহো৷ অতি নির্মল-হৃদয় ॥ 
তাহারে দিলেন সব গৃহ-ব্যবহার | 
আপনি বৈরাগ্য লয়ে হইলা বাহার |” বুঃ মঃ। 
আত্বীয় স্বজন ছুঃখীকে পুনঃপুন বাধা দিয়া রাখিতে লাগিলেন 
* কিন্তুছুর্বার সাগর-তরঙ্গ কি বালির বাঁধে অবরুদ্ধ ধাঁ 1__. 
. “নানাবিধ উপায় করয়ে বন্ধুগণ | 
রাখিতে অনেক রূপে করিলা যতন ॥ 
বালি বান্ধে বান্ধা নহে সাগর তরঙ্গ । 
সে বৈরাগ্য কার সাধ্য করিতে পারে ভঙ্গ |” রঃ মঃ। 
ফান্তন মাসের বান্ধি, তখনও প্রভাত হয় নাই। প্রকৃতি নিশ্তবতার ... 
গাড়-গলভীরতায় নিমগ্ন । বাটার আত্মীয় পরিজন সকলেই নিক. 
ছুংখী সেই গভীর নিশীথে পিতামাতার চরণোদেশে বিদায-প্রণাম 
করিয়া* সংসারের সকল সুখে জলার্জলি দিয়া শ্রীভগবানের নাম লইয়া! 
বাহির হইয়া গড়িলেন।_-__ 
“পুর্ব উপার্জিত সাধন আছিল ইহার । 
তাহা বিনা হেন দশা হয় বা কাহার ॥ 
বিরক্ত হইল চিত্ত, কৃষ্ণ পাই কি প্রকারে ।. 
অবশ্য চাহিয়ে আমি গুরু করিঝটরে ॥ 
রাজ্জে উঠি সংসার ছাড়ি €গল ঢূরদেশ। 
সব দুর কৈল, নৈল বৈরাগীর বেশ |” প্রঃ বিঃ। 
রজনী প্রভাত হইল। ছুঃখীকে দেখিতে নী পাইয়া সকলেই মদ্েষগ 
করিতে লাগিলেন। যখন লহ অনেষপ্ণ ৩৭ * খা পাওযযাঁ গেল না, 


চা 





১ ক্রীশ্যামানন্দ-চরিত। 
(০০১০৮2৯১১৮৮ 
তখন সকলের মনে সন্দেহ ঘনীভূত হইস্কা উঠিল, বুঝিলেন,- ছুঃখী 
পিতামাতাকে অপার ছুঃখসাগরে তাসাইয়া নিশ্চয়ই গৃহ-ত্যাগ করি- 
যাছেন। ন্নেহ-কোমল! ছুরিক! ধরায় লুণ্িতা হইয়! উচৈঃস্বরে কাদিতে 
লাগিলেন । বৃদ্ধ শ্রীরুষ্ণ যণ্ডলও বিষার্দের উষ্ণ-অশ্রজনে বক্ষ ভাসাইয়া 
শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন। মুহুর্ত মধ্যে আনন্দের তবন 
বিলাগের করুণ ধ্বনিতে পূর্ণ হইয়া গেল।-_-নুখ-শাস্ত সোণার সংসার 

শোকের তুমুল ঝ্টিকায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। & 
অন্থরাগের অদম্য আকর্ষণে ছুংখী দিখিদিক্‌ জ্ঞানশৃন্ত হই উধাও . 
চুটিয়া চলিলেন। প্রাণের আবেগে ঘনঘন পাদ-বিক্ষেপে সেই বাব্রির 
মধ্যে বছুপথ অতিক্রম করিলেন। কত নদনদী, কত গল্লী-প্রান্তরঃ 
কত শ্বাপদসন্কুল বন্ধুর বনভূমি পশ্চাতে রাখিয়! চলিলেন, কিছুই উপলব্ধি 
করিতে পারিলেন না। সহায় নাই, আ্ীগুরুর চরণচিস্তাই তাহার 
একযাত্র ভরসা । অন্ত সম্ঘল নাই, শ্রীভগবানের নামই তাহার এচুর 
সম্বল- সুদুর ছ্র্গম-পথের ইহাই একমাত্র যুল্যবান পাথেয়। হুংখবী 
মনের আননে শ্রীরুষ্ণ নাম গাহিতে গাহিতে বামদিগের পথ ছাড়িয়া 
পূর্ব-উত্তর অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে নাড়াঁদেউ নামক 
গ্রামে উপনীত হইলেন। পরে তথা হইতে মেদিনীপুরের অন্তর্গত 
চেতুয়ানগর পার হইয় খানাকুল কষ্চনগরে প্রীঅতিরামের পাটে 
উপস্থিত হইলেন। তথা "জতীগোপীনাধলীউ* দর্শন করিয়া নয়ন- 
মন সফল করিলেন ।___ 
“বামে পথ ছাড়ি দিয়া তলপথে যায়। 
কতক দিবসে গ্রাম নাড়াদেউ পায় ॥ 
চেতুয়া নগর দিয়া থানাকুল বায় 
গোপীনাথ দর্শন করি মহাস্থথ পায়॥ 
ভাগ্য করি মানে পাট করিয়! দর্শনে ।” প্রেঃ বিঃ। 


০৯ পশা১৯সিসপপিপিপিশিস 
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অনন্তর তথা হইতে ছুঃখী, চির-আকাঙ্ফিত আশ! বুকে লইয়া 
প্রবল উৎকণ্ায় অস্বিকার পথে ছুটিতে লাগিলেন। সুধা-ধুর কচ- 
নামামৃত পানে সুদুর পৎশ্রান্তি ও ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি শারীরিক ধর্ম ফেন 
একবারে ভুলিয়া গেলেন। 
পাঠক ! অনিকার পথে যে বালক, প্রেমে অবশাঙ্গ অশ্র-তরা 
ছলছলআীথি দীনবেশে চঞ্চল-চরণে গমন করিতেছিলেন__সেই বাঁলকই 
এই আমাদের প্রীছরিকা-নন্দন-_দুঃখী। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


দীক্ষায়-_ছুঃখী-কৃষ্ণদাস। 

নিশা অবসান হইল। উধার অকুণ-প্রভাম্র পুলকিত-তম্থু বিহ্গ- 
নিচয় তরু-শাখায় বসিয়া মুক্তকণে প্রভাতী গাহিল। শিশির-সম্প্‌ক্ত 
মলয়সমীরের যৃুহিল্লোলে ঘুমস্ত বিশ্ব ধীরে ধীরে সঞজীবিত হইয়! উঠিল। 
সেই ত্রাঙ্্য-মূহূর্তে অন্বিকার গৌরীদাসপঞ্ডিত-তবনে বালক ছঃখী 
শ্ীগুরু- শ্মরণ করিয়া “জয় শ্রীরাধাস্টাম” বলিয়া শ্য। ছুইতে উঠিয়া 
গড়িলেন। প্রাত্ঃকৃত্য সমাপন করিয়া অতি পুবিভ্রমন্ে মার্জনী 
লইয়া রাসমগুপে উপনীত হইলেন। দুঃখীর হৃদয়ে আজ আনন্দ 
ধরে না। অপর সেবকগ্রণ জাগরিত হইবার তিনি রাসমগুপণে 
ঝশটি দিতে -আরম্ত করিলেন এবং আনন্দে বিভোর হইয়া আপন 
যনে গুন্গুন্‌ করিয়া কৃষ্ণনাম গান করিতে লাগিলেন | আহা ! এই 
ভাব কি মধুর! ইহা দর্শন করিলে আমাদের প্রেমের ঠাঁকুর ভীহগীর- 
সুন্দরের শুভিচা-মার্জন-লীলা স্বতঃই মনে উদ্দিত হয়। ভিরি,না) 


১৬... '  ীশ্যামানন্দ-চরিত। 


একদিন স্বহত্তে ঝাড়, ধরিয়া প্ীউজগন্থাধদেবের গুিচা-মন্দির মার্জনা 
করিয়াছিলেন, আপনি যঞ্জিয়া জীবকে ভুক্তির এই এক সুন্দর সেবা- 
অঙ্গ শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাই বুঝি, আজ ছ্ধখী, প্রভুর সেই শিক্ষা 
হৃদয়ে ধরিয়া ্ীপ্রীগৌরনিতাইয়ের রাসমগ্ুপ মার্জনা করিতেছেন ? 
সাধক যেমন স্বীয় সাধনবলে হৃদয়ের কুপ্রবৃত্তিরপ আবর্জন| দূর করিয়া 
খাকেন। ছুঃখীও আজ সেইরূপ রাসমগুপের আবর্জনাগুলি দুরে 
ফেলিয়া দিলেন । এই সময়ে শ্রীহদয়টচৈতন্তঠাকুর বহির্বাটিতে আসিয়া 
বিদেশী বালকের এই পবিব্র চেষ্টা__এই নির্শল কা্ধ্য দর্শন করিয়া " 
বড়ই প্রীত হইলেন। প্রসন্নচিত্তে “ভাল ভাল” বলিয়া সাধুবাদ 
"করিতে লাগিলেন__-_ 
হুইল বিহান। 
রাসমগ্ুলে বাটি দেন-করে কৃষ্ণগান ॥ 
হেনকালে ঠাকুর আইসে দণ্ডবৎ করে। 
দর্শন করিল তীরে আনন্দ অন্তরে ॥ 
নিরধিয়া রূপ পুনঃ করয়ে প্রণাম। . 
ভাল ভাল? বলি ঠাকুর অন্তঃপুরে যান ॥” প্রেঃ বিঃ। 
॥  ভক্তি-অঙ্গ-সমূহের মুধ্যে শ্রীতগবন্মন্দির মার্জনও একটী প্রধান 
'জ। ছংখী অকপট-চিত্ে প্রত্যহ শ্রীরাসমওল মাজ্জন! করিতে লাগি- 
€েন। তাহার ভক্তজন-দুর্লত স্ুনীচভাব-__দীনবেশ আঁর সেই সেবা- 
পারিপাট্যের অপূর্ব চেষ্টা দর্শন করিয়া একদিন শ্রীহৃদয়টৈতন্ত প্রভু 
অতিশয় প্রীত হইয় ছুঃখীকে নিকটে ভাকিলেন। দুঃখী ভীত-সঙ্কুচিত 
কম্পিত কলেবরে নিকটে গিয়৷ তীহার শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম 
করিলেন এবং অবনত মুখে করুযোড় করিয়া ফীড়াইয়া রহিলেন।-__. 
“অতি নির্মল কার্ধ্য করে দেখি সুখ পায়। 
আর একদিনে ঠাকুর ডাকিলা। তাহায় ॥. 


সর 





লি 
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সম্মুখে যাইয়া কৈল প্রণাম বিস্তর 
ক্বাপিছে শরীর, জুড়ি রহে দুই কর” প্রেঃ বিঃ। 
ঠাকুর হৃদয়চৈতন্ত এই অদ্ভুত বৈরাগ্য-লক্ষণযুক্ত বালকের 'অলৌকিক 
প্রতিভাব্যগ্রক দ্ধ সৌম্যমূর্তি অনিষেষ নয়নে অনেকক্ষণ পর্য্যত্ত দর্শন 
করিলেন। দেখিতে দেখিতে শ্েহের অমুত-উচ্ছাসে তাহার হৃদয় পূর্ণ 
হইয়া উঠিল। বলিলেন_প্বাপু! তোমার বাড়ী কোথায়? তোষার 
নামই বা কি? উদাসীন হইয়াছ, তোষার সংগারে কি কেহ নাই।» 
ছঃখী কি উত্তর করিতেন, সহসা তাহা স্থির করিতে না পারিয়! 
কেবল অশ্র-ছলছল-নয়্নে ঠাকুরের বদনপানে কিছুক্ষণ চাহিয়া 
রহিলেন। অনস্তর অতি দৈন্ঠ-সহকারে বলিতে লাগিলেন-_“প্রতো ! 
এজগতে আমার কেহই নাই। ছুঃখীর ঘরে জস্িয়া আশৈশব ছুঃখেই 
প্রতিপালিত হইয়াছি, তাই আমার নাম “ছুঙঃখী।” এক্ষণে আপনার 
শ্রীচরণ দর্শন করিয়া অবধি পরম সুখী.” চারা 
এই কথা শুনিয়া প্রভু শ্রীহদয়চৈতন্ত একটু বিন্দিত হইলেন. 
ভাবিলেন_-এ বালক অপুর্ব বটে! সে দিন আর অধিক কিছু জিজ্ঞাসা 
করিলেন না। বলিলেন-_“বাপু ! তবে তুমি আর কোথাও যাইও না। 
এইখানে প্রসাদ পাইবে, আর স্বচ্ছন্দ থাকিবে ।” ং 
ছুঃখী ইহাই তো চান, ইহাই তো তাহার প্রাণের আকাঞ্জা 1 
তিনি সর্ধাস্তঃকরণে সেই আজ্ঞা শিরোধার্যয করিয়া সম্মতি জানাইলেন। 
ঠাকুর হষ্ট-চিক্তে অনুজ্ঞা করিলেন-_-“শুন বাপু! তোমাকে আর 
সন্ত কিছু কার্য করিতে হইবে না। আজ হইতে তুমি এই পুঁজারীর 
সেবা কার্যে নিযুজ হইলে।” এই বলিয়া ঠাকুর, পূজারীকেও 
ঘালকের প্রতি একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে আদেশ করিলেস____ 
| _ “অপুর্ব বালক দেখি সুখ বড় পাইল । 
পুজারী সেবাঁতে ধাক, আপনে কৃহিল | 


১৮২, শ্রীশ্যামানন্দ-চরিত । 
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উহাকে প্রপাদ দিৰে শ্বচ্ছন্দ করিয়া ।? 
সেবা কর বাপুঃ এই স্থানেতে রহিয়া & : 
দিবসে দিবসে সেব! অধিক বাট়িল। 
দেখিয়া সবার ছিতে স্ুধ বড় হৈল 4” প্রেঃ বিঃ। 
একদিন ঠাকুর হদয়চৈতন্য নাট-মন্দিরে বসিয়া আছেন। অদূরে 
দুঃখী, স্বীয় কর্তব্য সেবায় গাড় নিবিষ্ট) ঠাকুর সাহার সেই 
সেবা-কুশলতা দেখিয়া মনে মনে বড় সত্তষ্ট হইলেন। তিনি ছুঃখীকে 
ক্কাছে ডাকিয়৷ পুনরায় বিশেষ পরিচয় চাহিলেন_- | 
 শবৎদ! বাগুবিকই কি সংসাক্ষে তোঁযার আঁর কেহ নাই 1” 
. বালক ধীরত্তাবে উত্তর করিলেন--__ 
রর প্রভু আছেন সংসারে? সত্যরণ তোযার |” 
এই নশ্বর সংসারে ভাই, বন্ধু, পতি, পরী, এমন কি মাতা পিত। 
পর্য্যন্ত কেহ কাহারও আপনার নয়। সংসারে তাহাদের সহিত সম্বন্ধ 
ঠিক ছায়া-শীতল ব্ৃক্ষতলে পথিকের সহিত পধিকের পরিচয় মাত্র। 
শ্রানস্তিদূর হইলেই তাহারা যেমন আপনাপন গন্তব্য পথে চলিয়! যায়, 
সেইন্ূপ জন্মান্তরীণ খপ পরিশোধ হইলেই কোন ব্যক্তি আর সংসারে 
অবস্থান করে না। ছুঃখবীর মাতা পিতা সহোদর সকলই আছেন, 
তথাপি বলিলেন,--“আমার এ সংসারে আর কেহই নাই প্রতে1! 
“আমার” বলিতে আপনই আছেন ; আপনার শ্ীচরণই সত্য ।” 
সংসারে যে ব্যক্ষি শ্রীকৃষ্ণ ভজন করেন, তাহার জীবনই ধন্য | এ 
বংসারে তাহারই আসা সার্থক। আবার শ্রীগুরু-চরণাশ্রয়ই শীষ 
তক্দনের নূল। প্রগুরুর সহিত যে সমস্ক--যে বন্ধন, তাহা নিত্য 
অবিচ্ছিন্ন। তাই, হুঃখী--"সংসারে "আমার” বলিতে প্রভু, আপনি 
আছেন বলিয়া অস্তরের গৃঢ় অভিপ্রায় আভাসে পরিব্যক্ত করিলেন। 
ঠাকুর হৃদয়টৈতন্ট ছুঃখীর মনোভাব বুঝিলেন। বুবিয়াও সন্দেহ 





দীক্ষা ছুঃখী-কুষদদাস। রর ১৯, 


নিরসনের অন্ত ছিজ্ঞাসা করিলেন_-"বাপু, তুমি ফাহাত্র সেবক? 
তোমার ওরু*পরিবার কি ?” 
ছুথী অশ্র-পত-লোচনে করযোড় করিয়া কহিলেন_-সথভো 1 
সংসারে আমার আর কেহই নাই, আপনার শচরণকমলই আমার 
একমাজ গতি । ক্কপা করিয়া দাসকে শ্রীচরণে আশ্রয় দান করুন|» 
“কেহ নাহি সংসারে প্রভু মুখর অতি দীন । 
কহিবার যোগ্য নহে তাহে তকিহীন ॥ 
তোমা বিনা পতিত পাবন কেঁবা হয় । 


কপ করি দেহ অভয় চরণ আশ্রয় ॥৮ প্রঃ ধিঃ.। | 
এই কথা শুনিয়া! ঠাকুর বুঝিলেন যে, ছুংখী যথারীতি দীক্ষা গ্রহণ 
করিয়া তাহার দ্াসান্দাস হইৰেন। . এজন্য ঠাকুর, ছুঃখীকে পুর্বাপেক্ষা . 
অধিক ন্পেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। এইরূপে দিনের পর দিম 
ঘায়। ছুঃখীর উ্কণ্া ক্রমেই প্রবল হইতে লাগিল। একদিন ঠাকুঙ্স 
একাকী রসি আছেন। ছুশ্বী ধীরে পীরে ভাতার নিকটে শ্লিরা 
যোড়হস্তে বলিলেন__“গ্রভো ! দীনহীন পতিত পাষঞ্জকে উদ্ধারের জাই 
আপনার অবতার ; আমার ন্তায় অধম পতিত সংসারে আর কেহই 
নাই। আমার কি উদ্ধার হইবে না প্রভো 1” এই বলিয়। ছথখী গ্রকুয়ের 
চরণ ধরিয়া কাদিতে লাগিলেন, অশ্র-ধারায় তাহার জীরপ-ক্েমূত 
গরিসির্ভ হইল। ছুঃখীর এইরূপ প্রাণভরাভক্তি, গাড়-শরদ্।) আস 
হদয়-দ্রবকর। আধিদর্শন করিয়া ঠাকুরের চিত্ত স্গেহরসে গলিয়। গেল। 
তিনি সেই দণ্ডে দুঃখীকে শহরিনাম অস্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। 
“কুপা হৈল প্রভুর, ভাকিল সন্িধানে | 
মস্তক ধরিয়া! হরিনাম দিল! কাণে ।” প্রেঃ বিঃ। . 
ছুঃখীর -আনন্দ-বান্পে ক$ঈরুদ্ধঃ তিনি কিছুই বলিতে গারিলেন 
মা কেবল অত্র-পত্িগূত নয়নে_ ঠাুরের হরণ. প্রাক ঈড়িয়া 
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পুনঃপুন প্রণাষ করিতে লাগিলেন। ঠাকুরও প্রেমাবিষ্ট হইয়া তাহার 
মন্তকে শ্রচরণরেণু প্রদান করিলেন। ছুঃখী সেই কৃপা-রেণু স্পর্শে 
ক্তার্থ হইয়া গেলেন। এই হইতেই ঠাকুর, ছুঃখীকে আপসার সেবা 
ক্ষার্য্যে নিয়োজিত করিলেন ।_- 
”"সেই হৈতে নিজ সেবা করিতে আজ্ঞা হৈল । 
দিনে দিনে ঢেষ্টা প্রীতি বাটিতে লাগিল ॥ 
বৈষ্বে সাবধান অতি কষ্ণচনামে রতি । 
প্রভুরে দেখিলে যোড়হাতে করে স্ততি ৮ প্রঃ বিঃ। 
দেখিতে দেখিতে শুত ফাল্নী-পুর্ণিমা- সেই কলিপাবনাবতার 
প্রীগৌরালের শুভ জন্মতিধি আসিয়া উদ্দিত হইল। চারিদিকেই 
আনন্দের উল্লাস-তরঙ্গ ! গৃহে গৃহে অনাবিল আনন্দ-কোলাহল, কণ্ঠে 
কণ্ঠে সুধা-মধুর হরিনাম কীর্ভনধ্বনি। বাস্তবিকই বিশ্ব-টরাচর যেন 
সে আনন্দ-তরঙ্গে ভুবিয়া গেল। পাখী ডাকে, বায়ু বহে, তাহাও যেন 
- সেই আনন্দ-তরঙ্গের তালে তালে । ছঃখীর আজ আনন্দের সীমা নাই। 
এই আনন্দের দিনে_এইআননষয়ের শুত জন্মতিধিতেই তাহার 
জীবনাকাশে সৌভাগ্যের শুত্র-জ্যোৎস! হাসিবে,-ঠাকুর তাহাকে আজ 
ক্বষরমন্্ে দীক্ষিত করিবেন। 
ঠাকুরের কপা-ঈঙ্গিত' পাইয়া ছুঃখী গঙ্গা্গান করিয়া আসিলেন। 
ঠাকুর যথাবিধানে ছুঃখীকে কৃষ্ঃমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। পূর্ব হইতেই 
শ্রীহরিনাম মন্ত্র দিয়া তাহার হৃদয়-ক্ষেত্রকে পরিশোধিত ও প্রস্তুত করিয়! 
. ভুলিয়াছিলেন। আজ তাহাতে বীজ নিহিত করিলেন। যথাস্থানে গ 
যথীসময়ে উপযুক্ত বীজ পড়িলে যেমন তাহার অঙস্কুরোদগম শীঘ্রই হইয়া 
থাকে, সেইরূপ অন্্র-দীক্ষামাত্র তাহাতে এক অপুর্ব তাযোদ্গম পরিদৃষ্ট 
হইল], তাহার পুলকাঞ্চিত কান্ত-কলেবর পবনান্দোলিত বেতসীর ন্যায় 
খরখর, কাপিতে লাগিল। নয়নে অবিরূল অশ্রধারা বহিল। উদ্দাম 
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প্রেমাবেশে বাক্যনদুর্তি হইল না। যিনি আনন্দের অকুল পাঁধারে 
আপনাকে হারাইয়৷ ফেলিয়াছেন, তাহার কি বাক্যস্ফুরণের শক্তি থাকে? 
তিনি ঠাকুরের চরণকমলে প্রণাম করিতে গিয়া ফুর্চিত হইয়৷ পড়িলেন। 
বালকের এই অসামান্ম ভাবাবেশ দর্শন করিয়া ঠাকুর বিন্মিত 
হইলেন। অনন্তর ছুঃখীকে শাস্ত করিয্না কহিলেন--পবাপু ! ভুমি সেই . 
ফুজেন্দীবরকাস্তি ইন্দুবদন ক্রীক্কষ্চের ধ্যান করিয়া এই মন্ত্র প্রত্যহ 
শতবার জপ করিবে ।” 
এই বলিয়া কষ্*-ভঙনের যে সকল পদ্ধতি আছে তাহ! বিশেষ 
করিয়া উপদেশ দিলেন। আরও কহিলেন--“বস | আমি তোমার 
অকপট কৃষ্ণতক্তি ও গাঢ়নিষ্ঠা দেখিয়। বুঝিয়াছি-_তুমি যথার্থ ই 
শ্রকষ্ণের দাস। অতএব আজ হইতে তোমার নাম “দুঃখী কুষ্ণদাস+ 
ঝাখিলাম |” 
গ্রেমবিলাসে লিখিত আছে-_._.. 
“কৃষ্মন্ত কৃপা কৈল হাতে হাত ধরি। 
শতবার জপিবা মন্ত্র কষ ধ্যান করি॥ 
ভজনের যেই রীতি কহিল সকল। 
অশ্রু নয়নে বহে পুলক অবিরল ॥ 
পুনঃপুন দগ্ডবৎ করয়ে প্রণাম । 
সত্য কৃষ্ণ পদযুগ সত্য কষ্ণনাম ॥ 
আজি হৈতে তোমার নাম ছঃখী কষ্দাস। 
সেবা কর যোর এই স্থানে করি বাস॥” 
ধন্ কৃষ্ণদাস! ধন্য তোমার সাধনা ! জীবের স্বরূপ-_-নিত্য কৃষ্ছাস 
আজ শ্রগুরুর প্রসাদে তুমি স্বরূপ ও নামে অভেদত্ব লাভ করিয়া 
কার্য হইলে, আজ এক্কতই তোমার এঅফৈতাচার্যের আবেশ জবার 
সার্থক হইল! 


ই, শ্রীশ্যামানন্দ- চরিত। 
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তটস্থ দশায় ছঃখী নাম ম ছিল। অ আর এই সাধক দশায় তিনি 
“কষা? নাম প্রাপ্ত হইলেন। অতএব এবার হইতে তাহার সাধক- 
জীবনের আখ্যায়িকায় "দুঃখী? নামের পরিবর্তে তাহাকে “কুষ্ণদাস বা 
গছঃথী কঞ্খদাস নামেই অভিহিত করা হইবে। 
কষ্তদাসের অনুরাগ ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। দিবামিশি কৃষ্ণনামে 
বিভোর) প্রেমতক্তির অনস্ত-পিপাসার উন্মার্দিত হইয়া দিবানিশি 
প্রীকষ্জের অনন্তস্বন্ূপে নিমগ্র। ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণ! নাই, কেবল সেই 
প্রেষামৃত পানেই আত্মহারা ৷ ক্ষ্দাসের এই অনাবিল, অতুল কৃষ্ণ- 
ভক্তির কথা লোকের কঠে কঠে জর্িত হইতে লাগিল। অল্পদিনের 
খধ্যেই কষ্ণদাঁস বৈষবস্যাজে বিশেষ পরিচিত হইয়া উঠিলেন।--- 
“সেইদিন হৈতে কষ্চনামে অনুরাগী । 
নিভৃতে বসি কষ্চনাম লয় রাত্রি জাগি ॥ 
ক্ষুধা তৃষা বাদ হৈল প্রেমামৃত্ত পান। 
ধার সাধনের কথ! বৈষ্বে করে গান ॥” 
কষ্ণদাসের গুরুভক্তি অতুলনীয়। তিনি প্রাণভর! প্রীতির পুষ্পাঞ্চলি 
চালিয়া দিবানিশি শ্রীগুরুর চরণষেবায় ব্যাপৃত। ঠাকুর হৃদয়টচতম্যঃ 
স্কষ্$দাসের এইকপ নম্ত্-প্ররকতি ও প্রগাঢ় শরদ্ধাতক্তি দর্শন করিয়া যারপর 
নাই হুখী হইলেন। তিনি একদিন কৃষ্চদাসকে নিকটে বসাইয়া স্বীয় 
অভীষ্টদেব ্রগোরীদাস পণ্ডিতের মহিমা কথা বলিতে লাগিলেন ।-₹. 
“আমার প্রভুর কথা শুন বাপু আর। 
চৈতন্ত নিত্যানন্দ হন জীবন ধাহার ॥ 
ক্কঞ্ণের প্রিয়নন্ম সথা সুবল ঠাকুর। 
সেই প্রভু গৌরীদাস প্রেমের অর ॥ 
চৈতন্ত নিত্যানন্দের দিবানিশি সঙ্গে । 
সহিতে না পারি তার প্রেমের তরঙে ॥ 
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সাক্ষাতেই ছুই প্রভুর বিরহ প্রকাশ । 
পূর্বাপর সঙ্গে ধার সদাই বিলাস ॥ 
বিগ্রহ প্রকাশ করি করাইল ভোজন | 
তভোক্ধন না কৈল৷ না কহিলা বচন ॥ 
শুনিয়াত ছুই প্রভু পঙিতের স্থানে । 
 ভাকিয়া কহিল কিছু শুন বিবরণে ॥ 
নিলাম ছুই যুদ্তি করিয়াছ প্রকাশন । 
সাক্ষাতে আনহ তারে করিব দর্শন ॥ 
আনিয়া বিগ্রহ ছুই সন্মুথে রাখিল। 
যেই মত ছুই প্রভু তেমত দেখিল ॥ 
মস স্ সং এ মং 
সেই প্রভূ আমারে করিল! আত্মসাৎ । 
এই দুই সেব! দিল মোর প্রাণনাথ ॥ 
কহিল সকল কথা শুন মন দিয়া | - ॥ 
এসব কহিল তোমার যোগ্য! হেখিয়া॥” প্রেঃ বিঃ. . 
শ্ীকঞ্ণের- প্রিয়নর্শসখ! সবল ঠাকুরই শ্রীগৌরাঙ্গ লীলায় ্রীগৌরী- 
দাস গঞ্চিত। ইনি মুখোপাধ্যায় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার 
নাম আকংসারি মিশ্র, মাতার নাম শ্রীকমলাদেবী। ইহার অন্ত 
পাচ সহোদরের মাম”-দামোদর, জগন্নাথ, কুর্য্যদাস, কৃষ্তদাস ও 
নুসিংহ চৈতন্য। পুর্ববাস শালিগ্রামে ছিল। পরে গৌরীদাস পঙ্িত, 
তাহার জ্োষ্ঠ ভ্রাতা হূরয্যদীস সরখেলকে বলিয়া তথা হইতে গঙ্গাতীরে 
অস্বিক গ্রামে আসিয়া বাস করেন। শ্রীগৌরীদাসের পত্ধীর নাম, 
শ্রীবিমলাদেবী। পণ্ডিত, শ্রীগৌর নিত্যান্দের প্রেমে এমনই আত্মহারা, 
তাহাদের ক্ষণমাত্র অপর্শনেই তীহার প্রাণ কাদিয়া উঠে সমুত্কৃঠঠার 
ছুর্বিসহতাপে চিত্ত" ব্যাকুল হয়। সর্বাস্তয্যামী প্রভু, পণ্ডিতের মনের, 


সখ 
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অভিপ্রায় অবগত হইয়া একদিন হাসিতে হাসিতে বলিলেন-__“পণ্ডিত ! 
ভুবি যখন আমাদিগকে নিমেবার্ধ না দেখিয়। এত ব্যথা পাও, তখন 
ঘলি গুন, তুমি নব্ধীপ হইতে নিন্বরৃক্ষ আনাইয়া৷ তাহাতে আমাদের 
ছুইতাইবের ছুইটী মৃত্তি নির্মাণ করাও । নিত্যই আমাদের দেখিয়া 
সুখী হইবে ।” 

প্রস্থুর আক্তা শিরোধার্য্য করিয়া পণ্ডিত অচিরেই লেই গুভকার্য্য 
সম্পাদন করাইলেন। শ্রীশ্রীগোরনিত্যানন্দের শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা করিয়া 
নিরস্তর তাহাদের সেবানন্দে নিখগ্ন হইলেন। ইহারপর একদা 
প্রীগৌরাঙগ শ্রনিত্যানন্দপ্রতুকে সঙ্গে লইয়া পপ্তিতের বাটীতে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। পঞ্ডিতের হৃদয়ে আনন্দ ধরে না। করপুটে 
ক্ষহিলেন__“প্রভো ! আপনার আজ্ায় শ্বিগ্রহ বুগল প্রকাশ করিলাম, 
কিন্তু কই তাহারা ত আপনাদের মত ভোজন করেন না বা কথাবার্তা 
কহেন না? 

প্রভু হাসিয়া বলিলেন--“পঞ্ডতিত ! তোমার সে বিগ্রহত্বয় আমাদের 
কাছে আন দেখি!” 

প্রভুর আজ্ঞামাত্র পর্ডিত সেই অচল ত্রহ্মকে সচল ব্রন্ধের সম্মুখে 
আনিয়া স্থাপন করিলেন। দেখিলেন, চারি শ্রীমূর্তিই একরূপ। 
কোন বৈলক্ষণ্য নাই। প্রভূ পণ্ডিতকে রন্ধন করিতে আদেশ 
করিলেন। পণ্ডিত মনের মত ভোজনের আয়োজন করিয়া চারিখানি 
পাত্রে ভোগ সাজাইলেন। ছুই প্রভু ও হুই গ্রীবিগ্রহের সন্গুথে 
স্থাপন করিয়া ভোজনের জন্য অনুরোধ করিলেন। চারি শ্রীমৃত্তিই 
তোজন করিতে লাগিলেন। আহা! ইহা এক অঙ্র্ব রঙ্গ! ইহ! 
পক অনন্থতবনীয় গভীর প্রেমের খেলা। এই অগ্রাকৃত লীলারহস্ 
বিখ্ুসীর তর্ক-প্রবণ শুফ হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চার না করিতে পারে কিন্তু 
্বাহার] "শ্রীভগবানের অনস্তমহিমা ও অসীম করু্রীয় বিশ্বাসী সেই 
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ভক্তগণ অবশ্তই এই তক্ত-বাৎসল্যের কথা! শুনিয়া প্রাণে অপার আনন্দ 
লাত করিবেন। 

অনন্তর প্রদ্থু আচমন করিয়া পঙ্ডিতকে বলিলেন__“প্ডিত! তুমি 
খনই অমাদের স্বরণ করিবে, তখনই আপিব। আব এই দুই 
বিগ্রহরূপে নিত্য তোমার ঘরে, সেবা গ্রহণ করিব 1” 

পঞ্ডিত এই অপূর্ব লীলারঙ্গ দর্শন করিয়া প্রেমানন্দের অকুল". 
সাগরে ভাসিতে লাগিলেন । ধন্ত অনুরাগ! ধন্ত তোমার শক্তি! 
আজ তোমারই প্রতাবে ক্রীগৌরীদাসপঙ্িত অচর ব্রন্ধকে সচল-্দ্ধ 
গ্বরূপে অল্ন-ভোজন স্বীকার করাইলেন। 

ঠাকুর হৃদয়চৈতন্ত এইরূপে নিজ অতীষ্টদেবের মহিষ! নর্ন 
করিয়া কৃষ্দাসকে বলিলেন-_“বৎদ ! তুমি উপযুক্ত পাত্র রলিয়াই 
আমি তোমাকে আমার প্রভুর সম্বন্ধে এত কথা বলিলাম। আমাক 
সেই পরমারাধ্য প্রদ্থুপাদই এই ছুই শ্রীবিগ্রহের সেবাভার আমাকে 
অপণ করিয়াছেন 1” 

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়-পার্ষদ গৌরীদাস পণ্ডিতের কাহিনী | মেম্র 
ক্মলৌকিক আবার তাহার প্রিয়তম শিক্ত এই প্রীহদয়টৈতন্ত ঠাকুরের 
কাহিনীও সেইবূপ সুধা-মধুর ও ভক্ত-জন যনোহর। প্রসঙ্গতঃ তাহা 
সংক্ষেপে-বিবৃত করা যাইতেছে । 

স্রীমহাপ্রতুর অন্তরঙ্গ-ক্ত শ্রীগৌরীদাস ও শ্রীগদাধর পণ্ডিত ' 
গোস্বামীতে অতিশয় প্রীতি ছিল। গদাধর ও গৌরীদাস যেন একবুস্তে 
ছুটী ফুল। একদা! প্রভাত সময়ে গৌরীদাস গদাধরের গৃহে গধন করি 
লেন। গদাধর প্রিয়-সুহদ্কে দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং 
হাস্তমুখে বপিলেন-_"আজ অতি শুতদিল, প্রভাতেই প্রিয় দর্শন ঘটিল 1” 

গৌরীন্দাস মৃদুহাস্তে প্রত্যুন্তর করিলেন-__“নিজ্ঞ মঙ্গল কামনা 
রুরিয়্াই আসিয়াছি।” 
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গদা। আমার কি আছে, (কি দিয়া তোমাকে তুষ্ট করিব ভাই! 1 

গৌরী। তোমায় ভাবিতে হইবে না, আমিই মাগিয়া৷ লইব। 

গদী। এই সকলই তোমার। যাহা ইচ্ছা হয় লইবে তাহাতে 

আর বিচার কি? 

গোরী। আমি তোমার হৃদয়টী চাই। | 

গদ্ধাধর দ্বিরুক্তি না করিয়া গৌরীদাস-হস্তে হৃদয়কে সমর্পণ 
কৰ্িলেন। নয়নানন্দ ও হৃদয়ানন্দ গদাধরের ছুই ভ্রাতপ্পত্র। গদাধর 
হৃদয়কে অতিশয় স্বেহ করেন। বাল্যাবধি প্রতিপালন করিয়াছেন-_- 
শান্ত্-শিক্ষা দিয়াছেন। হৃদয় ও নয়ন. ইহারাই সংসার-মা়ামুক্ত 
প্তিতের সংসার । কিন্তু গৌরীদাস হৃদয়কে চাহিলেন, পণ্ডিত প্রসন্ন- 
যনে তাহার করে আপন হৃদয়কে অর্পণ করিলেন ।___ 

পবাৎসল্যে বিহ্বল তবু মমতা না কৈলা।. 
পণ্ডিত ঠাকুরে দিয়া উল্লসিত হৈলা ॥” তঃরঃ। 

হদয়ানন্দ তদবধি অন্বিকাবাসী, হদয়ানন্দ তদবধি গৌরীদাস 

শণ্ডিতের শিহা। 
“দেবাদিদেব গৌরচন্ত্র গোৌরীদাস মন্দিরে । 
আনন্দ-কন্দ নিত্যানন্দ সঙ্গে বিহরে |৮ 

গৌঁরীদাপ-ৃহে গৌরনিতাই চিরবিবাজিত। একদা ফাল্তনী 
পলিমার পূর্ব গৌরীদাস জদয়ানন্দকে শুভ জন্মোৎসবের জন্ জব্যাণির 
আয়োজনের ভার দিয়া স্বয়ং ভক্তগণের সহিত দেশ ভ্রমণে বহির্গত 
হইলেন । এদিকে উৎসবের আর ছই দিবসযাত্র বাকী, রাহাকেও 
নিমন্ত্রণাদি করা হয় নাই । কি করিবেন, বনু ভাবিয়া হদয়ানন্দ তক্ত- 
গণের নিকট নিন্ত্রপত্রী প্রেরণ করিলেন। অনন্তর গৌরীদাস গৃহে 
প্রত্যাগমন করিয়া যখন শুনিলেন যে, হৃদয়ানন্দ উৎসবের সমস্ত 


রোকন করিয়াছেন এবং তীহাঁর নামে ভক্তগণের নিকট নিমন্ত্রণ পঙপ 
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পাঠাইয়াছেন, তখন তাহার ক্রোধের সীমা রহিল না । তাহার এ ক্রোধ 
বস্তুতঃ আন্তরিক নহে, হৃদয়ের হৃদয় পরীক্ষার নিমিত্ত মাত্র । যথা___- 

“বাহো ক্রোধ করি করে তাড়ন ভৎ্পন। 

মোর বিগ্বমানে কৈলা স্বতন্ত্রচরণ ॥ 
নিমন্ত্রণ পত্রী পাঠাইল! যখাতথা। 
যে কৈলা সে কৈলা৷ এবে না রহিবে হেথা ।”» ভঃ রঃ। 
খর আজ্ঞা সর্বথা পালনীয়। হ্ৃঘয় গুরুর নিদারুণ আদেশে 
ব্যথিত হইলেন। নিজে অন্ঠায় করিয়াছেন, অপরাধী হইয়াছেন, তিনি 
আপনাকে ধিক্কার দিয়া গঙ্গাতীরে গমন করিলেন। মনের ভাব, 
শুরুদেব যখন গঙ্গান্নীন করিতে আসিবেন, সে সময় তাহার চরণপঞ্গ 
দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইবেন । 

এদিকে গৌরীদাস-গৃহে মহোৎসব আরম্ভ হইল। ভক্তগণের 
আনন্দ কোলাহলে গৌরীদাসের মন্দির মুখরিত হইয়! উঠিল। কিন্ত 
হৃদয়ের হৃদয় আজ বিষাদ-তিমিরে আবৃত, হৃদয় সে উৎসবানন্দেব্িষ্+ 
এধিবস একজন বণিক-শিক্য বহু দ্রব্য লইয়া গঙ্গাঘাটে আসিলেন। 
তিনি হৃদয়ানন্দকে দেখিয়া বলিলেন যে, এই দ্রব্য সম্ভার উপস্থিত 
উৎসবের জন্য আনিত হইয়াছে। ্বদয় তৎক্ষণাৎ এ সংবাদ গুরুদৈবের 
নিকট প্রেরণ করিলেন। কিন্ত গৌরীদাস তাহার সংবাদে উপেক্ষা 
প্রদর্শন করিয়া যেন ক্রোধভরে বলিয়া পাঠাইলেন_-“কেন সে 
এ সংবাদ দিতেছে £ সে-ই ও ভ্রব্য লইয়া উৎসব করুক |» 

'সব্বাবস্থায় গুরুবাক্য রক্ষণীয়। হৃদয়ানন্দ শ্রীগুরুর আজ্তা শিরোধার্য্য 
করিয়া সেই বণিক-দ্ড দ্রব্যের দ্বারা গঙ্গাতীরেই উৎসব আরম্ভ কারি- 
লেন। অনেক বৈষ্ণবের সমাগম হইল। ভুদয়ানন্দ তাহাদের সহিত, 
কীর্তনে যত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন । ৯ 

মধ্যান্ৃকালে দেষতার ভোগব্রাগের সময় গঙ্গাদরাঁস নামক জন্ন্ক . 





৭ ২৮? জীশ্যামানন্দ-চরিত | 
সেবককে গৌরীদাস শ্রীমন্দিরের দ্বারোদঘাটন করিতে বলিলেন । কিন্তু 
কি আশ্চর্য্য! সিংহাসনে গৌর নাই__নিতাইও নাই ) শূন্ত সিংহাসন 
পড়িয়া রহিয়াছে । তবে গৌর নিতাই কোথায়? রহস্য বুঝিতে 
গৌরীদাসের অধিক সময় লাগিল না। যনে মনে আপন শিষ্যেবর 
মহিমা অনুভব করিয়া যুগ্ধ হইলেন। গৌঁবীদাস কাহাকেও কিছু না 
 খ্বলিয়া একটা যষ্টি হাতে লইলেন এবং বাহিরে ক্রোধ প্রকাশ পূর্ববক 
শঙ্গাতীরে উৎসব ক্ষেত্রে ছুটিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখেন যে, গৌর 
নিতাই, হৃদয়ানন্দের তক্তির আকর্ষণে তাহারই উৎসব স্থলে উপস্থিত 
হুইয়। অপুর্ধব-ভঙ্গীতে হৃদয়ানন্দৈর সহিত সন্ীর্ভনে নৃত্য করিতেছেন। 
আরও দেখিলেন, তাঁহাকে ঘষ্িহস্তে ক্রুৰতাবে আসিতে দেখিয়া গৌর- 
নিতাই যেন ভীত চকিত হইয়া পড়িলেন ; দেখিতে দেখিতে হৃদয়া- 
মন্দের হায়-কন্দরে লুক্কায়িত হইলেন। 
ধন্য হৃদয় ! ধন্ত তোমার তক্তিবল! আর গৌরীদাশ, তোমাক 
অদ্ভুত সখ্যতাবের মর্ম মানব কি বুঝিবে? 
পণ্ডিতের বাহিক ক্রোধ আর কতক্ষণ থাকে? ক্ষিনি শক্তিধর 
ধলিয়া এতক্ষণ সম্বরণ করিতে পারিয়াছিলেন, জার পারিলেন না | 
স্বাতি ধরি ভূমিতে পড়িয়া গেল । নেত্র প্রেমাশ্রর প্রবাহ ছুটিল। তিনি 
.ধ্ট ধন্ত বলিয়া হদয়কে নেহালিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিয়া বলিলেন-- 
“আঞ্তি ইহতে তোর মাম “হৃদয়চৈতন্য 1 
টচতন্ত চান্দ তোমার হৃদয়ে। তুমি হৃদয়টচতন্ঠ 1৮ 
সবদয়র্চতন্ত ঠাকুর সৈই দিন হইতে শ্রীহীগৌরনিতাই সেবার তাঁর 
প্রাপ্ত হইলেন এবং তাহার এই অপূর্ব যহিষরি করধী সর্কীর প্রচারিত 
হইয়া পড়িল। আঁর অমনই শত শত ব্যক্ি তীহার জীঠরণ-প্রান্তে 
আলিয়া শরণ লইবী। তাই, কৃষ্দাস ধর্শনের পূর্বে কেবল তাহার নান 
শুই তাহার শ্রীচরণে দেই প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন 








তীর্থ পর্যটনে | হম 


আবার শীহদয়-চৈতন্ত ঠাকুরের শিষ্য টি 
এইরূপ অনুপম! । তীহার কাহিনীও এইন্সপ অলৌকিকী ও ত্ক্তির 
অমিয় নির্বরিণী! | 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ। 





তীর্ঘ-পর্যটনে। 


ঠাকুর হৃদয়চৈতন্টের নিকট কৃষ্ণ-মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করিয়। অবধি 
কষ্ণদাস কি-জানি-কি-এক নবজীবনলাভ করিলেন। নিরস্তর সেই 
মহামন্্র জপ করেন, দ্িবারাত্র কৃষ্ণনাম গান করেন, কোন কোন দিন 
নিপ্রার শান্তিময় ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া সারানিশি সেই মহামন্ত্র 
জপানন্দে বিভোর থাকেন। ভাবনিধি শ্রীভগবানের ভাব-তর্জে 
এমনই আত্মহারা হইয়া থাকেন, দিবা ও রাত্রি কোথায় দিয়া চলিয়া খায় 
আছে৷ তাহার উপলব্ধি হয় না__ক্ষুধা-ভৃষণও ব্যাকুল করিতে গারে 
মা। প্রেমানন্দের অনাবিল প্রবাহে হৃদয় কুলে কুলে ভরিয়া যায়__ 
অক্রর পৃতমন্দাকিনী সর্বা্গ তাসাইয়া দেয়; কিন্তু তথাপি তাহার 
হৃদয়ের অব্যক্ত অতৃপ্তির পূর্ণানুতি হয় না--আকাজআাও মিটে না) 
অনেক ভাবিয়া শেষে স্থির করিগ্েন, তিনি ভারতের তীর্ঘগুলিন দর্শন 
করিয়া ফিরিবেন। এইরূপ তীর্থপর্য্যটনও ত ভক্তির এক প্রধান 
সাধনাক্ক ; সুতরাং এই সাচার পালন করাও ভক্তমাত্রেরই কর্তব্য । 
ভাই, তীর্থ-পরিক্রমা করিবার নিমিত্ত কষ্চদাসের প্রাণ ক্রযেই আকুল 
হইয়া উঠিল হয় তো, অনেকে মনে করিতে পারেন। যিনি সর্ব- 
ভীর্থেত্তম শ্রীগুরুর চরণান্তিকে বাঁস করিয়া নিত্য ভজনানন্দে কাব- 


৩৫, শ্ীশ্যামানন্দ-চরিত | 
যাপন করিতেছেন, বাহার অন্তর বাহির ভাবয় শ্রীতগবামের মধুর- 
ভাবে বিভাবিত, তাহার আর তীর্থভ্রমণের প্রয়োজন কি? তান 
ভগবন্তক্ের পক্ষে তীর্ঘশ্রম় তো মনের ভ্রাস্তিাত্র! আমরা বলি, 
তাদৃশ তক্তেরও তীর্থ পর্যটনের প্রয়োজন আছে। পুণ্য-পবিভ্রতাময় 
ভীর্ঘধায যখন পাপী-পাষগ্ডেন্স অত্যাচারে ও তাহাদের কলুষতাঁরে 
গ্রপীড়িত হইয়া উঠে, তখনই এইরূপ সাধু মহাত্মার সেই তীর্থে গমন 
প্রয়োজন হইয়া উঠে। কারণ, ভক্তের দর্শনে, স্পর্শনে ও তাহার 
নির্্ল ভক্তি-প্রবাহে বহু পাপীর হদয়-কালিমা বিধৌত হইয়া যায়-_ 
অনেক পাষপ্তী নবজীবন লাভে ধন্ট হয়। ভক্তের হৃদয়-বিহারী 
শ্রীহরিই এইরূপ তীর্থের আবিলতা ছুর করিয়া তীর্থকে নির্মল ও 
স্থপবিত্র করিয়া থাকেন। 
“- কৃষ্চদাস তীর্ঘদর্শনে যাইবার জন্য বড়ই আগ্রহাবিত হইলেল। কিন্ত 
_ হ্বদয়টৈতন্ত ঠাকুরকে সে কথা যুখ ফুটা বলিতে সাহসী হইলেন না। 
গাছে, গুরুদেব রুষ্ট হন এই আশঙ্কায় সর্বদা সন্কুচিত। একদিন 
ঠাকুর, কষ্ণদাপকে নিকটে ডাকিয়া স্নেহমধুরবাক্যে বলিলেন,-_-“বৎস ! 
ভোমাতে শ্রুকফের কপা-সঞ্চার হইয়াছে, দেখিতেছি__জতএব-___. 
| “শ্তনহ উত্তর । 
উৎ্কলে বৈষ্ণব কর সর্ব ঘরেঘর ॥ 
তোমার ক্কপায় হবে তোমার সমান। 
হেনজন উৎ্কলে হৈল সন্নিধান ॥ 
তারে লয়ে সর্বজীবে কর প্রেমদান। 
চৈতন্তের আজ্ঞা হরেক ষোল নাম ॥ 
চৈতন্যের প্রেমতক্তি করহ প্রচার । 
- উৎকলের সর্বধজীবে করহ উদ্ধার ॥”  প্রেঃ বিঃ। 
এই, কথা শুনিয়া কষ্জদাস একটু লজ্জিত হইলেন। ষ্গে সৃ্কে 











তীর্ঘপর্ধাটনে । রি 


০০, 


নয়নদ্বয় অশ্রভারাকুল হইয়া উঠিল। তিনি বলিবলি করিয়াও তয়* 
প্রযুক্ত কিছু বলিতে পারিলেন না। ঠাকুর, কৃষ্তদাসের সেই সঙ্কোচ- 
ভাব দেখিয়া বলিলেন_-“বৎ্স! ভয় কি? নির্ভয়ে তোমার মনের 
অভিলাষ প্রকাশ করিয়া বল ।» 
*কষ্ণদাস কৃতাঞ্জলিপুটে আবেগভরা কণ্ঠে কহিলেন.___ 
“সর্ব সত্য হয় প্রভু তোমার কৃপায় & 
মোরে ককপা কর প্রভু সুবল-নন্দন। 
মনে মোর সাধ আছে তার্থ দরশন |” রঃ মঃ। 
ঠারুর একটু কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া ছিজ্ঞাসা করিলেন__প্বাপু ! 
তুমি কোন্‌ কোন্‌ তীর্থে যাইবার অভিলাষ করিয়াছ বল দেখি 1? 
ককষ্ণদাস বিনীতভাঁবে উত্তর করিলেন__“্যদি আজ্ঞা হয় যাই 
শ্রীবন্দাবন।” 
ঠাকুর প্রীতিফুল্লমুখে বলিলেন__“ভাল, ভাল, শ্রীরন্দাবন তোমাকে 
অবিলম্বে রুপা করুন।” 
কষ্ণদাস শ্রীগুরুদেবের কৃপান্যতি পাইয়া আশার ও আনন্দে 
উৎফুল্প হইলেন। আর কালবিলম্ব না করিয়া পরদিন প্রভাতেই শুভ 
যাত্রার জন্ প্রস্তুত হইলেন। ঠাকুর তাহার আশয় বুঝিয়া বিদায়- 
আশীর্বাদ করিলেন। কৃষ্ণদাস গুরুপাদপন্স মন্তকে ধরিয়া! বহক্ষণ 
কাদিলেন। ঠাকুর তাহাকে মধুর স্লেহপূর্ণ বাক্যে সাস্বনা করিয়া 
শ্রীগৌরনিতাইয়ের শ্রীষন্দিরে উপনীত হইলেন । প্রিয়শিষ্য কষ্ণদাসের 
জন্য গ্রতুঘয়ের শ্ীচরণে প্রচুর করুণা-ভিক্ষা ঢাহিলেন। অনন্তর প্রসাদী 
বন্ত্র আনিয়া কুষ্দদাসের যস্তকে বাদ্ধিয়া দ্রিলেন। কৃষ্ণদাস পুলকিত 
দেহে পুনঃপুন প্রণাম করিয়া দীনবেশে পথে বাহির হইয়া পড়িলেন । 
সঙ্গে সম্বল ফেবল শ্রীতগবানের মধুমাথা নাম--আব নিউরন 
অভয় আশীর্বাদ ।___ | 





কি 
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শপ্রাতে উঠি ঠাকুর তারে করিল! বিদান্ন। 
প্রণাম করিতে পদ দিলেন মাথায় ॥ 
ছই প্রদ্ু বসি আছেন আইল! ঠাকুর। 
কৃষ্তদাস প্রতি কর করুণ প্রচুর ॥” 
আনিয়! প্রসাদী বস্ত্র বান্ধিলেন পিরে ) 
প্রণাম করিয়া কান্দে যায় ধীরে ধীরে ॥ 
মহাবিরুক্ত কৃষ্চনায় নিরন্তর গায়। 
ভক্ষণের চেষ্টা নাহি পথে চলি যায় ॥” প্রেঃ বিঃ। 
ফঞ্ধদাস আনন্দে উৎসাহে দিনের পর দিন পথ অতিক্রম করিতে 
গাগিলেন। নিরন্তর কৃষ্ণনামামৃত পানে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রান্তি, ক্লাস্তি 
যেন একবারে ভুলিয়া গেলেন। কি এক ভাবের আরেশে আত্মহারা 
হইয়। দিবানিশি চলিতে লাগিলেন । তিক্ষা মিমিল তো আহার হইল, 
নতুবা অনাহারেই দিন কাটিল, কোন কোন দ্বিন বা কিঞ্ৎ ফলমুল 
ভক্ষণেই জীবন রক্ষা! হইতে লাগিল। এইরূপে বহুদেশ অতিক্রম 
করিয়া কষ্ণদাস প্রথমতঃ বক্রেশ্বর ও বৈগ্ঠনাথ তীর্ঘে গমন করিলেন। 
- থা হইতে গয়া কাশী ও প্রয়াগ পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে শ্রীকঞ্খের 
ল্লীলাভূমি মথুরায় উপনীত হইলেন! 
“্বক্রেশ্বর বৈগ্যনাথ প্রথমে চলিলা। 
গয়া1 কাশী শিবস্থান সহরেতে গেলা ॥ 
মহা প্রয়াগ গঙ্গা দক্ষিণে বাহিনী । 
ত্বরিতে মথুর] গিয়া উতরে আপনি ॥” রঃ মঃ। 
দেখিলেম-_মির্ম্ন-সলিল1 উল্লাস-তরল্লা শ্রীযযুনা তর-তর-বেগে 
ধিহিয়া যাইতেছেন_-তেমনই আনন্দের উচ্ছাসে শ্রীরাধাশ্ামের প্রেমের 
গাথা গাহিতে গাহিতে পেই অতীতের মধুর স্বতি জাগরিত করিয়া 
গ্রে প্রবাহিত হইতেছেন। শ্রিষমুনা দর্শনে কৃষ্ণদাসের নয়নপ্রাস্ত 








তীর্থ-পর্য্যটনে । ৩৩. 
হইতে প্রেমাশ্র দরদরধারে বহিল। কৃষ্তদাস তক্তিগাগদক 
শ্রীযুনার স্তব পাঠ করিতে করিতে ভূলুষ্টিত হইয়া প্রণাম করিলেন। 
বিশ্রাম ঘাটে উপনীত হইয়! দেখিলেন-স্থামা শ্রীবমুনার একতটে 
উরশ্ব্য্যের লীলাভূমি মধুরার রাজতবন-_অন্ততটে সেই চির আকাজ্কিত 
অনস্ত-নুন্দরের মাধুরয্য-লীলা-কানন- শ্তামশোভাময় শ্রবন্দাবন। আহা! 
সেই আশ্চর্ধ্য সৌনর্য্য-সম্ভীর দর্শন করিয়া কৃষ্ণদাস আনন্দ বিহ্বল 
হইলেন। আনন্দে যমুনা-বারি নাচিয়! নাচিরা বহিতেছে--কষ্খদাসের 
আনন্দ-শোতও ভাবের তরঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া হৃদয়ের কূলে কৃলে 
ফুলিয়া উঠিতেছে। তিনি অনস্ত আবেগভরা-স্ৃদক়ে গ্রগোবর্ধনে গমন 
করিলেন। তথায় শ্রীরাধাশ্তামের মধুর লীলা-বিলাস স্মরণ করিয়া 
অনেক কীদ্দিলেন_-অনেক নতিস্তর্তি করিলেন। . অন্তর গ্রীম্ন- 
গোপাল ও শ্রগোবিন্দজী দর্শন করিয়। মহাননে শ্রীবৃন্দাবনের কুপ্পে কুধে 
ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ।__- ৃ 
যমুনা বিশ্রাম স্থান দেখে গৌবর্ধন । 
যদনগোপাল গোবিন্দ দেখে বন্দাবন ॥ 
কুজে কুগ্জে ভ্রমি দেখে সব দ্েবালক্প । 
গোকুল দ্বাদশ বন দেখিল সবায় ॥ ₹ 
মহাবৈরাগ্যযুত সে কৃষ্ণ অন্কুর্বগী। 
সঙ্গে ভূত্য সব তারা নাহি পায় লাগি।” রঃ মঃ। 
কৃষ্ণদাসের মহাবৈরাগ্য ও অগাধ কৃষ্তক্তি দর্শন করিয়া অনেক 
ভক্ত তীহার লঙ্গী হইয়াছিলেন; কিন্তু কৃষ্ণদাস বহলোক-সংঘট্রে 
থাকিতে ভালবাসিতেন 'না। বিশেবতঃ প্রাণের অধীরতায় তিনি কখন 
কোথায় থাকেন তাঁহার সঙ্গীগণ সৃহস! তাহা নির্ণয় করিতে পারিতেন 
না। এই দঙ্গীগণের মধ্যে কৃষ্দাসের অনুজ বলরামও আসিঙ্া মিলিত 
হইয়াছিলেন। কিছুদিন সংসারযাদা নির্বাহ করিয়া! মায়াময় সংস*রের 
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প্রতি তাহারও বিরক্তি জন্মে। জ্ঞো্ঠভ্রাতার অন্বেধণ-উপলক্ষে তিনিও 
তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। যথা-__. 
“কতদিন গৃহেতে রহিল! বলরাম। 
হামানন্দ অনুরাগে না ধরে পরাণ ॥ 
স্তাযানন্দ অবেষণে তীর্থপর্যটনে। 
কতদিনে বলরাম করিল গমনে |” রঃ ষঃ। 
শ্ীবন্দাবনে কিছুদিন অবস্থান করিয়া কৃষ্ণদাস প্রাণের আবেগে 
আবার তথা হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। তিনি ক্রমশঃ___ 
“হস্তিনা পাগুবপুরী দেখি হরুষিতে। 
ঘবারকা মিলিলা গ্রভু বড়ই ত্বরিতে ॥ 
বথছোড় রায়-দেখি বড়ই আনন্দ। 
দ্বারকা রহিলা কতদিন শ্ামানন্দ 1” রঃ মঃ। 
ত্বারকায় কিছুদিন অবস্থানের পর কুষ্ছদাদ যেদিকে ছুইচচ্ষু চলে 
সেই পথেই চলিতে লাগিলেন। কঠিন বৈরাগ্য-গ্রভাবে তাহার 
দেহাত্মজ্ঞান বিলুপ্ত শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, অনবর ত পথ অতিক্রম 
করিতেছেন। দিগন্রান্ত পথিকের ন্তায় বেদিকে ইচ্ছা, সেইদিকেই 
যাইতেছেন। সন্রীগণও দেশে-দেশে তাহার অন্বেষণ করিয়া ফিরিতে 
লাগিলেন। কিন্তু ুষ্দান এমনই দ্রতপদে পথ-অতিক্রম করেন যে, 
সঙ্গীগণ ছুই একদিনে, তবে তাহার উদ্দেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।____ 
“তবে সিন্ধুপুরে কপিলের স্থানে গেল! । 
মহ্স্ততীর্থ শিবকাঞ্চী বিঞ্ুকাঞ্চী আইলা ॥ 
কুকক্ষেত্র পৃথুদ্রক বিন্দুসরোবর । 
প্রভাস দর্শনে প্রভু চলেন সত্বর 7” রঃ মঃ[. 
দিবারান্রি তেদজ্ঞান-বিলুপ্ত। যেদিকে তীর্থের নাম শ্রবণ করেন, 
দান্ন্দে বিহ্বল হইয়া সেইদিকেই ছুটিয়া যান। কোনরগ বিষাদ ঝা 
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বিরুক্তির কণামাত্রও তাহাতে পরিলক্ষিত হয় না। সেই সদানন 
হাস্ত-প্রফুল্পভাব__সেই যধুমিষ্ট কথা আর সব্ধোপরি সেই দীনভাব, 
দেখিলে-_-শুনিলে পাধণ্ডের নারসপ্রাণও প্রীতিরসে সরস হইয়া উঠে। 
ভাবমুগ্ধ কৃষ্ণদাস এইবূপে স্বেচ্ছায় মনের সুখে ভারতের বহু তীর্থ 
ভ্রমণ করিতে লাগিলেন__- 
পক্রিতস্থপায়দ তীর্থ বিশীলা আইলা । 
্রহ্গতীর্থ চন্রাততীর্ঘ প্রতিক্রোতা গেল! ॥ 
প্রাচী সরস্বতী নৈমিষারণ্য দেখিয়া । 
অযোধ্যা নগরে প্রভু উত্তরে আসিয়া ॥ 
গুহক-চগ্ডাল-রাজ্য সরযু কৌশিকী » 
পৌলস্ত্য-আশ্রমে গেল! গোমতী গণ্ডকী 
ষোড়শ তীর্থেতে স্নান মহেন্দ্র পর্বতে । 
গাজন্ম হরিদ্বারে আইলা ত্বরিতে ॥ 
বদরিকাশ্রমে গেলা দেখি নারায়ণ। 
আনন্দে গেলেন প্রভু ব্যাসের আশ্রম ॥৮ রঃ মঃ। .. 
সধা-মধুর-কণ্ঠে কক্গনাম গাহিতে গাহিতে কষ্তদীস পথে চলিয়া যাঁম+ 
আনন্দ-্,ভ্িতে নয়নে প্রেমাক্রর অসৃত-উৎস এারঝর বহিতে থাকে। 
তথন তাহার সেই ভাব-মাথা তন্থথানি ধাহার নয়নগোচর হয় বা 
তাহার মধুমাখা কষ্চনাম গান যাহার শ্রতিপথে প্রবেশ করে, সে মুগ্ধ 
না হইয়া!” থাকিতে পারে না,_তাহারই প্রাণমন তগবন্তক্ির. ভাবে 
আকর্ধিত হয়। অনস্তর---- | 
“তথ হৈতে কতদিৰে ভ্রমিতে ভ্রমিতে। 
_ পম্পা ভাগিরথী প্রভু আইলা ত্বিতে ॥ 
পরেতে আইলা! প্রভু সপ্ত 'গোদাবরী । 
বেণুতীর্থে রীপর্বতে দ্রাবিড় নগরী & 
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বেফটান্্রিনাথে গেল! কামকোরঠীপুরী । 
কারী হরিঘারায় দক্ষিণে মধুপুরী ॥ 
ক্ফমালা তা্পর্ণী যমুনা উত্তরিলা। 
মলয় পর্বতে অগস্ত্যের যক্ঞশাল! ॥ 
বৈচ্বের তবনে গেল! কলিঙ্গা নগরে। 
দক্ষিণ সাগরে গেলা শ্রীঅনস্তপুরে ॥ 
ভ্রমি ভরমি পঞ্চ অগ্গর! সরোববে। 
মনের আনন্দে প্রভু করেন বিহারে ॥ 
গোকর্ণাখ্য কুলানক ব্রিগর্ভক নাম। 
হর্কেশন আর্য নির্বিন্ধা পয়ো্ীধাষ ॥ 
ঘ্বেঝ। মাহিম্মতীপুরী মন্ তীর্থ গেলা। 
সুর্পারক প্রাতিচিরি সেতুবন্ধে গেল! 1” রঃ মঃ। 
,  কষ্চদাস আনন্দ-মদিরায় বিহ্বল হইয়া ক্রমাগত তীর্থে তীর্থে রণ . 
করিতেছেন; কিন্ত, শ্রাস্তির পরিবর্তে তীহার শরীরে যেন নিত্য নব- 
ধঘলের সঞ্চার হইতেছে, কি এক অনির্বচনীয় পরমানন্দে অন্তর 
বাহির-ভরপুর হইয়! উঠিতেছে। এ তীর্থ অগ্রে দর্শন করিতে হইবে, 
গরে অন্ততীর্ঘ, এক্সপ ,বিচার তীহার হৃদয়ে আদে? উদয় হয় না। 
যেখানে পুণ্যস্থান আছে শুনিতেছেন, সেইদিকেই ধাবমান হইতেছেন। 
“ধেস্ুতীর্থে গিয়া শুনে মায়াসীতা চুরি। 
অবস্তী জীয়ড় নরসিংহ গোদ্াবরী ॥ 
দেবপুরী ত্রিমল্ল কৃর্দনাথের পুরে। 
এইখত তীর্থ দেখি দেখি সদা! ফিরে ॥ 
পরম আনন্দে প্রভূ খেলা নীলাচলে ॥৮ রঃ মঃ। 
.ছুর হইতে শ্রীনীলাচলনাথের প্রমদ্দিরেরটি অভভেদী চূড়া দর্শন 
» কৃষ্টি কষ্টদাস ভূক্তিসহকারে প্রণাম করিলেন। প্রেমে অনু জবশ, 
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চরণ যেন চলে ন1। প্রবল উৎকঠায় ছুটিয়া বাইতে চাহেন, পারেন না। 
কম্পিত হইয়া ধূলায় বুটিয়া নুটিয়া পড়িতে লাগিলেন। ক্রমে সিংহ" 
দ্বারে নিকটে উপনীত হইয়৷ অরুণত্তত্ভের তলে ফাড়াইলেন। পুজপুত, 
পুখ্যকলে -কষ্ণদাস আপনাকে নিতান্ত দীনহীন অপরাধী মনে করিয়া 
দুর হইতে দেই চির-বাঞ্ছিত গ্ীতন্রাসহ প্রীত্রররাযরুষ্ণের ষখুর মুর্তি-- 
সেই জগবন্ধুর জগমোহন '্লপ অপলক-নয়নে দর্শন করিতে লাগিলেন। 
দেহ রোমাঞ্চিত, নয়নে অবিষ্বাম অশ্রধারা বিগলিত। স্ব করিতে 
গেলেন, পারিলেন না। নয়ন-মন সেই অখিল রসামৃত যুর্তির মাধুধ্য 
তরঙ্গে ভূবিয়া গেল। ধবলাচলের পার্থ বিদ্যল্লতা-বিজড়িত নবশীরদ- 
ঘটা! আহা ! আহা! সেই কালরপে জগদালো-করা! সৌন্দর্য্যছটা, 
কি লুন্দর ! আ।মন্রি! কি যনোলোতা ! কুষ্দাস সেই দারুতরক্গেনর 
শীমুখন্্র দর্শন করিয়া কৃত-কৃতার্থ হইয়। গেলেন। সেই শান্ত-শীতল 
ক্ষপ-মাধুর্ষ্যের কিরণ-কণা স্পর্শে তাহার হৃদয়ের ছুর্বিসহ তাপ মুহূর্তে 
তিরোহিত হইল। প্রারন্ধ কর্শের পথে জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ এতিযদ্ধ 
হইয়া গেল, ত্াহাব্র আশা-যজ্ঞের পূর্ণাুতি সম্পন্ন হইল । 
কষণদাস পূর্ণানন্দে কিছুদিন শ্রীপুরুযোত্তমে অবস্থান করিয়৷ পরে 

তথা হইতে গঙ্গাসাগরাতিযুখে যাত্রা করিব্লেন-__ 

“জগবন্ধু দেখি বড় আনন্দ উল্লাস। 

চাদযুখ দেখিয়া পুরিলা অভিলাষ ॥ 

ব্াত্র দিন সর্বস্থান আনন্দে দেখিয়া । 

সর্ধ মোহত্তের সঙ্গে সম্ভাষ! করিয়! ॥ 

কতর্দিন রহি গর্সাসাগ্ররেতে গেলা । 

তথা হৈতে আসি জন্মস্থান প্রবেশিল1॥” রং যঃ। 

কষ্দাস এইরূপে ভারতের বনুতীর্ঘ মণ করিয়া, বহু ্রীবিগ্রহ 

দর্শন করিয়া, বহু সাধুমহাত্তের সহিত মধুর স্ম্চাবা করিয়া,ঃনেক 
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চে 


গাপী-পাবগ্ীর প্রাথে ভক্তির আনন্দবীজ নিহিত করিয়া অবশেষে 
জন্মভূমিতে প্রবেশ করিলেন। পুত্রের আগমন-বার্তী শুনিয়া জননী 
শ্রীদরিক! ছটিয়া গিয়া পুত্রের টাদযুখে শতচুন্ষন দ্রান করিলেন,-_ 
স্নেহাশ্রধারায় তীহার হৃদয়দেশ ভাপিয়া গেল। হারান মাঁণিক 
গুঃখী”কে পাইয়া শ্রীকুষ্ণমণ্ল আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। কৃষ্দাঁস 
ভক্তিপূর্ণহুদয়ে সাশ্র-নেত্রে পিতা-মাতা ও অন্যান্ত গুরুজনবর্ণকে 
প্রণাম করিলেন, তাহাদের পদধূলি মস্তকে লইলেন। তীহারাও প্রাণ 
ভরিয়া আশীর্বাদ করিলেন। অনন্তর ক্ষ্দাস অপর আত্মীয় বন্ধুবান্ধব 
সকলকেই যথাযোগ্য ধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিলেন। বৃদ্ধ 
শ্রকষ্ণমগ্লের দুঃখের সংসারে আবার সুখের ধারা উছলিয়! উঠিল-_ 
“নিরানন্দের অমানিশার কোলে আবার আনন্দের পৌর্ণমাসী হাসিল। 





পিং পিপিপি 











পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
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ধে.মধুকর একবার বিকসিত-কমল-নিযন্দি মকরম্দের আশ্বাদ 
গাইফ়্াছে অথবা তাহার সন্ধান জানিয়াছে, সে যেমন আর কেতকীর 
কণ্টকাকীর্ণ পরাগ-পরিমলে ভুনিয়া থাকে না ; যে চাতক নবনীরদের 
উদয় দেখিয়াছে সে যেমন আর পিপাপিত-কণে শুক্ক-সরোবর-তীবে 
বসিয়া থাকিতে চান্স, না, সেইরূপ. ভক্ত কষ্ছদাসের প্রাণ গৃহ-সুখে 
পরিতৃপ্ত না হুইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবানন্দে ডুবিয়া থাকিতে ব্যাকুল 
হঈল-চিগু-চাতক শীন্দাবনের সেই নবঘনশ্যামের রূপ-মাধুর্ষ্য-ধার! 
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পানের নিমিত্ত অধীর হইয়া উঠিল। যদিও গৃহবাসে তাহার ভঙ্জন- 
সাধনের কোন ব্যাঘাতই হইতেছে না, তথাপি তাহাতে যেন কত 
কারা-ক্লেশ অনুভব করিতে লাগিলেন । পাছে সংসারের প্রলোভনে 
তাহার চিত্ত আসক্ত হইয়! পড়ে. এই চিস্তাতেই অস্থির । তিনি পিতা- 
মাতার স্থানে বিদায় লইয়৷ পুনরায় শ্রীপাট অন্বিকায় আসিলেন। 
বছুদিন পরে আবার প্রিয়শিক্য কষ্ণদাসকে পাইয়। ঠাকুর হৃদয়টৈতন্ত 
বড় আনন্দিত হইলেন। তাহার পর কৃষ্তদাপের মনের অভিপ্রায় 
অবগত হইয়! ঠাকুর তাহাকে পুনরায় প্রীবন্দাবন যাইতে অনুমতি 
করিলেন। 





শ্যামানন্দে অনুগ্রহ করি কিছুদিনে। 
আজ দিল শীত করি যাহ বৃন্দাবনে ॥৮ ভঃ রঃ। 

ককষ্দাস ওরু-আজ্ঞা শুনিয়া কিছু ব্যাকুল হইলেন। করপুটে 
কহিলেন,_এপ্রভো | নিরন্তর আপনার প্ীচরণ-সেবা-করি, এই আজা! 
করুন ।” ্ 

ঠাকুর, কষ্ণদাসকে লেহানিঙ্গন-পাশে হৃদয়ে ধরিয়া কহিলেন- “যাও 
বস! আমি আজ্ঞ। করিতেছি, তুমি প্রীবন্দাবনে শীঘ্র গমন কর।” 

ঠাকুর হৃদয়চৈতন্ত কৃঞ্ধদাঁসকে এরপ নির্ন্ধাতিশয্য সহকারে কেন 
প্রীবন্দাবন পাঠাইতেছেন, ইহার কারণ জন্থসন্ধান করিলে আমর! 
বুঝিতে পারি যে, কৃষ্ণদাস ্রবন্দাবনবাসের উপযুক্ত পাত্র এবং ইহাই 
তাহার অন্তরের একান্ত বাসনা। আবার সে সময় শ্রীবন্দাবনে 
শ্রীনিবাস আচার্য ও নরোম ঠাকুর শ্রীজীবগোস্বামীর নিকট তক্জি- 
গ্রন্থের আলোচনা! কৰিতেছেন। ঠাকুর পূর্কেই তাহার পরিচয় পাই- 
য়্াছেন।. এই অপূর্ব প্রতিতাসম্পন্ন শিষ্য রুষ্ণদাসও যদি তাহাদের 
সহিত কোনরূপে মিলিত হইয়া ভক্তিগ্রন্থের আলোচন! করিয়া দক্ষিণ- 
দেশে ভক্তি ধর্ম প্রচারের জন্ঠ প্রস্তত হইতে পাবেন; ধোধ হু এই 
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উদ্দেশ্থেই ঠাকুর, কৃষ্গাসকে শ্রীবন্দাবনে যাইতে অনুমতি করিলেন। 
ই ব্যতীত আরও কোন নিগুড় কারণ আছে কি না, ভক্ত পাঠকবর্স 
ভাহা ক্রমশঃ পাঠ করিয়া বুঝিবেন। অনস্তর____ 
“ছুঃখী কষ্ণদাস বহু ক্রন্দন করিয়া! 
হইল! বিদায় প্রভূ-পদে প্রণমিয়া ॥ 
প্রভু নিত্যানন্দ চৈতন্যের দরশনে। 
উথলিল প্রেম, অশ্রধার। ছু'নয়নে ॥ 
করিয়া বিলাপ বহু তুমে প্রণমিল। 
প্রভু-পরিকর স্থানে বিদায় হইল॥ 
নবদ্বীপ আসি স্থান করিল! দর্শন। 
সর্ধন্র মাগিল! প্রেম ভক্তি মহাধন ॥ 
গীগৌড়মগ্ল বলি করয়ে ফুৎকার। 
মুখ বুক বহিয়৷ পড়য়ে অশ্রধার ॥” তঃ রঃ। 
শ্রগৌড়ম্ল ও শ্রীগৌরতক্তের কৃপা ব্যতিরেকে ব্রজবাঁস সিঙ্ধ 
হয় না। শ্রীগৌড়মণ্ডল চি্তামণি স্বরূপ) সুতরাং তাহার কৃপা হইতেই 
সর্বার্থসিদ্ধি হয়৷ থাকে। তাই কৃষ্চদাঁস পুনঃপুন গ্রগৌড়মণ্ল 
স্মরণ করিয়া দৈন্তভাবে কৃপা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এই জন্যই 
গ্রীনরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন-___ 
পগৌরাঙ্গের সঙ্গীগণে, . নিত্য সিদ্ধ করি মানে, 
সে যায় ব্রজেন্্রহুত পাশ। 
শীগৌড়মগ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিস্তামি, 
তার হয় ব্রজভূমে বাস॥” 
এইরূপ বছ মহান্বই শ্রাগৌড়ভূমির মহিষ! গান করিয়াছেন। 
ছতখী কষ্দাসও তাই জগৌড়মগ্ডলের ব্যান করিতে করিতে পরম 
উৎকচিত-চিতে শ্ীবন্দাবনের অভিযুখে চলিলেন। পবিমধ্যে বহু তীর্থ 
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দর্শন করিতে করিতে ক্রমে ঘুবিয়া ফিরিয়া আগরা হইয়া মধুরায়-- 
গরে তথা হইতে শীবন্দাবনে গমন করিলেন ।-_-_ 

“প্রভাত হুইলে চলে বৃন্দাবন মুখে। 

চলিতে না পারে অশ্রু বহি পড়ে বুকে ॥ 

দেখিল গোবিন্দের চক্রবেড় দুর হৈতে। 

দেখিয়া মুর্ছিত হই পড়িলা ভূমেতে ॥ 

গোবিন্দ দর্শন করি প্রেমে মত হইয়া। 

কান্দিয়! কান্দিয়া পড়ে প্রণাম করিয়া 1৮ প্রেঃ বিঃ। 

আনন্দময়ের লীলাভূমি শ্রীবন্দাবন, নিত্য আনন্দমময়। কৃষ্গাস 

সেই আনন্দ-সমুদ্রে পড়িয়া একবারে আত্মহারা হইয়! পড়িলেন। 
আনন্দে ময়ূর-ময়ূরী নৃত্য করিতেছে, আনন্দে কক বিহগাবলী 
সুস্বরে কুজন করিতেছে, আনন্দে শ্যামল বৃক্ষ-বল্লরী বুঝি বা শ্রীব্রজ-রজঃ 
পাইবার আশায় মস্তক চির-অবনত করিয়া আছে। আনন্দে মৃদু- 
সমীর ধীরে ধীরে বহিতেছে, আনন্দে কুঙ্ছম হাসিতেছে, আর আনন 
ভ্রমরাবলী সেই হাসি-যুখ ফুলে ফুলে যুছগুঞ্জন করিয়া ফিরিতেছে, 
আনন্দে তপন-তনয়া যমূন। যৃছুলতরঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া বহিতেছেঃ 
আনন্দ ব্রজ-বালকগণ তাহাদের স্বতাব-সুলভ মুর কে শ্রীরাধাশ্তামের 
লীলা-গ্রাথা গাহিতেছেন। মরি ! মরি ! যেদিকে চাহিবে, সেই দিকেই 
আনন্দের অবাধ অনাবিল উৎদ-_সেইদিকেই সৌনার্য্যের ফুটন্ত মাধুরী । 
কষ্ছদাস শ্রীরন্দাবন প্রথমবার যেরূপ দেখিয়াছিজেন এই দ্বিতীয়বারে 
তদপেক্ষা শত সহজগুণে আনন্দময় মনে করিতে লাগিলেন । আহা ! 
ভক্তের নয়ন-মন যতই প্রেমে বিভাবিত হয় শ্রীবৃন্দাবন ততই নিত্য 
নূতন শোভাময় বোধ হইয়া থাকে । কৃষ্ণদাস ক্রমে ্রবন্দাবনের বিশ্রাম 
ঘাট, ধীর-সমীর বংশীবট, যমুনাতট, চিরঘাট, আমলীতলা, প্রভৃতি 
লীলাসথলগুলি প্রেমানন্দে দর্শন করিতে লাগিলেন ঠ 


ঙ 
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পু 'ভুজে ভ্রমিয়া দেখেন সরবস্থান। । 
প্রেমে গদ্গদ্র. অশ্র বহে অবিআম ॥ 
কবে কৃষ্ণ প্রাণপতি পাইব কলিয়। 
কৃন্দাবনে রাসস্থলে বুলে গড়ি দির ॥ 
বৈরাগ্যে আনন্দচিত্ত বিভোর অন্তরে । 
সস্তাষণ করেন সব কৃষ্চ-সহচরে ॥” রঃ মঃ। 
অনন্তর কষ্ণদাস প্রীগোবদ্ধনে উপনীত হইলেন। পরে তথা হইতে 
ঝাধাকুগড ও শ্তামকুণ্ড তীরে গমন করিলেন । গ্কু-যুগল দর্শন করিয়। 
পরিক্রমা পূর্বক দরণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। সে সময় তাহার যে তাবের 
উদ্ধয় হইন্স, তাহাতে তিনি একেবারে বেবশ হইয়া পড়িলেন।___ 
*গোবর্ধন ক্ৈতে অত্তি আনন্দ অস্তরে। 
আইলেন রাধাকুও শ্ঠামকুণ্ড তীরে ॥ 
বাধাকু শ্তামকুণ্ড শোভা নিরখিয়!। 
নেত্রজলে ভাসে মহা বিহ্বল হইয়া ॥” ভঃ রঃ। 
কুষ্ছদাস এই যে দ্বিতীয়বার শ্রীবন্দাবনে আগষন করিলেন এই 
সময় শ্রীবূপসনাতনাদি পার্ধদ তক্তগণ অপ্রকট হইয়াছেন, কেবল 
তাহাদের ত্রাতুপত্র শ্রীজীবগোস্বামী আছেন। এখন শ্রীবন্দাখন পুর্বে 
্থায় স্বাপদ-সন্কুল নিবিড় বনভূমি নয়। প্রেমমঞ্স প্রীগৌরা্, লোক- 
নাথ কূপ সনাতনাদি পার্ধদৃভক্তগণে ককপাশক্তি সথশর করিয়! তাহাদের 
দ্বার! জীবের মঙ্গলের জন্য এক্ষণে শ্রীরন্বাবনকে পূর্ণ শ্রীসম্প্র করিয়াছেন 
--নুপগ্প্রায় ব্রজগরিমার পুনরুদ্ধার সাধন করিয়াছেন। এখন শ্রীরন্দাবনে 
গ্রকাগড প্রকীও শ্রীমন্দির-_মন্দিরে মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ, কুঞ্জে কুঞ্জে প্রেমিক 
তক্তগণের প্রাণের ষম্মিলন। এখন শ্রীবন্াবনের প্রতি কুঞ্জ, নাঁনা 
গত তক্তগণের লক্ষ লক্ষ কঠোখিত শ্রীগৌরান্নের মহিমাগ্ৰানে 
"ও শ্রীরাধাশ্তাষের পীলা' কীর্তনে নিরস্তর মুখরিত । শ্রীগৌষের অপ্রকটের 
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পর অনেক গৌরতত্ত প্রভূ বিপ্ুহ-তাঁপ প্রশমনের নিথিতত শ্রীরন্দাবনে 
আসিয়া বাস করিতেছেন । তখন শ্রমদ্‌ রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভৃতি 
মহাঙ্জমগণ বর্তমান থাকিলেও বাহ জগতের সহিত তাহার্গে পন্বন্ধ 
তত বেশী ছিলনা । তীহাপ্পা দিবানিশি ভজনানন্দেই নিমগ্ধ থাকিত্তেম:)+ 
ক্বষ্তদাঁস যখন শ্রীরাধাকুণ্ততীরে প্রেমে বিহ্বল হইয়া নুটাইতে ছিলে, 
সেই সময় দাস নামক জনৈক ব্রজকাদী তাহার এই তাঁধ দর্শনে 
বিমোহিত হইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ক্ৃঞ্চদাস তাহাকে আত্ম 
পরিচয় প্রদান করিলেন । ও 
জ্রীযদ্দীস গোস্বামী শ্রীরাধাকুণ্ডেই বাস করেন। এই দাস-ব্রজবাসী 

তাহারই সেবক। দাস”, কষ্ছদাসকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। ক্ক্দাস 
বন্দাবনে যখন প্রথমবার গমন করেন, তখন তিনি গোস্বামীদিগের 
সহিত তেমন বিশেষরূপ পরিচিত হন নাই। কেন হন নাই, তাহ! 
বলা যায় না। বোধ হয়, অন্ত তীর্থ ভ্রমণের ইচ্ছা ছিল বলিয়াই তিনি 
বৃন্দাবনে সময়ক্ষেপ করেন নাই। যাহা হউক কৃষ্ছদাস কুটার মধ্যে 
প্রবেশ করিয়া! দেখিলেন-_যষ্টির ন্যায় প্রায় চলৎশক্তিহীন ক ব্বদ্ধ 
ধ্যানান্তিমিত নরনে বসিয়া আছেন। কাহারও সহিত কোন কথা 
নাই, কেবল চক্ষু দিয়। অবিরাম অক্রধারা গড়াইয়া পড়িতেছে। বদনে 
বৈরাগ্যের ছটা ভাস্করতেজে স্কুরিত হইতে । ক্ৃষ্তদাস তাহাকে 
দর্শন করিয়া বিমোহিত হইলেন। বুঝিলেন ইনিই সেই বৈষ্ণব 
জগৎবিখ্যাত বৈরাগ্যের জীবন্ত-সুণ্তি শ্রীমন্দাস গোস্বাশী। কষ্চদাস 
ভূমিতে পড়িয়া বারংবার প্রণাম করিলেন ।___ 

“শ্তামানন্দ চেষ্ট। দেখি দাস ব্রজবাসী। 

িজ্ঞাদিল।৷ সকল গরমানন্দে ভাসি ॥ 

শ্রীদাস গোস্বামীর নিকট লইয়া গেল! । 

গ্তামানন্দ গমন বৃত্তান্ত জাঁনাইলা ॥ 








৪8 শ্রীশ্যামানন্দ-চরিত ! 


 শ্াযানন্দ তূঘেতে পড়িয়া বার বার। 
করয়ে প্রণাষ নেত্রে বহে অশ্রধার 1৮ ভঃ রঃ। 
কফ্দাস এইরূপে অনেকক্ষণ পর্য্যস্ত কুটীরঘারে ফঁড়াইয়া রহিলেন। 
তাহার পর শ্রীমৎ দাসগোস্থামী'র ককপান্ুষ্টি তাহার প্রতি পতিত হইল। 
কহিলেন__“ বাপু! কোথা হইতে আসিতেছ ?” 
ক্বঞদাস পুনরায় দণ্বৎ করিয়া নিবেদন করিলেন প্প্রভো ! দক্ষিণ 
দেশে আমার বাস। এক্ষণে আপনার শ্রীচরণ দর্শন অভিলাধেই এখানে 
আসিয়াছি।” 
, দাসগোস্বামী বালকের মধুর বাঁক্যে বড় প্রীত হইলেন। বলিলেন 
“বৎস! তোমার নাম কি? তুমি কাহাঁর চরণ আশ্রয় করিয়াছ 1” 
কষ্ণদাস বলিলেন-_“প্রভো! ! অধমের নাম ছুঃখী কষ্তদাস। আমার 
প্রভুর নাষ প্রীপাদ্‌ হৃদয়চৈতন্য গোস্বামী; আর আমার পরমারাধ্য 
পরযণ্রু, শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর । 
ককষ্তদাসের পরিচয় পাইয়া দাস গোস্বামী আনন্দে অধীর হইলেন । 
তিনি কষ্টদাসকে স্নেহ পূর্বক নিকটে বসাইয়া অনেক কথা জিজ্ঞাসা 
করিলেন ।___- 
৯ “বেস বৈস ওহে বাপু ছুঃখী কষ্ণদাস। 
প্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দের সখের বিলাস ॥ 
অধিকারীর কহ দেখি সকল মঙ্গল ।” প্রেঃ বিঃ 
দ্বাসগোস্বামী যেমন যেমন জিজ্ঞাসা করিলেন, কৃষ্ণদাস বিনীত- 
ভাবে তাহার যথাযথ উত্তর দিলেন। ইহাতে দাঁসগোস্বামী কষ্ণদাঁসের 
প্রতি অত্যন্ত কুপা পরবশ হইয়া বলিলেন-_“বাপু! কুঞ্জান্তরে কবিরাজ 
গোস্বামী আছেন তাহাকে দর্শন করিয়া আইস” 
কষ্দাঁস “যে আজ্ঞা” বলিয়া তখনই তাহার দর্শনার্থ গমন করিলেন। 
এই 'প্ভীচৈতন্ত চরিতামৃত”-রচয়িতা প্রীকষ্তদাস কবিরাজ, দাস 
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গোস্বামীর সহিত একত্র শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস করেন। কৃষ্ণদাস তাহার 
কুটীরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন--অতি বৃদ্ধ, জরাজীর্ণ দেহ,__বাক্যও 
অতি সুক্ম। কৃষ্দাস কিয়ৎক্ষণ দাভাইয়া থাকিয়া অবসর বুঝিয়া! 
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন? তদ্দষ্টে কবিরাজ গোস্বামী অতিশয় বযপ্র 
হইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন-_ 
“কে বট, কে বট, বাপু কহ দেখি কথা। 
এত দ্ণ্ডবৎ করি কেন দাও ব্যথ11” গ্রে বিঃ। 
কষ্ণদাস সংক্ষেপে আত্ম পরিচয় প্রদদাম করিয়া বলিলেন-_প্প্রভো! 
আমার নাম দুঃখী কুষ্পদাস। সম্পরতি আপনার চরণদর্শন অভিলাষে 
এখানে আসিয়াছি।” 
কবিরাজ “তাল ভাল” বলিয়া ডাকিয়া নিকটে বসাইলেন। বলি-. 
লেন_বস! তোমার কোন্‌ দেশে বাড়ী? আমি চক্ষে ভাল দেখিতে 
পাই না, তোমায় চিনিতে পারিতেছি না। তোমার গুরুদেবের 
পরিচয় কি? 
কষ্দাস করযোডে কহিলেন __- 
“দক্ষিণ দেশেতে জন্ম,_অন্ব,য়| বলি প্রাম। 
হৃদয়চৈতন্তদাস মোর প্রভুর নাম॥ 
আমার প্রভুর প্রভূ গৌরীদাে পঙ্ডিত। 
চৈতন্য নিত্যানন্দের সেবা হয় অথপ্ডিত ॥” প্রেঃ বিঃ। 
কষ্তদাসের পরিচয় পাইয়া কবিরাজ সুখী হইলেন। স্েহ পূর্বক - 
তাহার অঙ্গে হস্তার্পণ করিয়া পুনঃ পুনঃ তাহার কুশল জিজ্ঞাস! করিতে 
লাগিলেন। এইরূপে কবিরাজের করুণা লাত করিয়৷ কৃষ্ণদাস পুনরায় 
দাঁসগোস্বামীর কুটারে ফিরিয়া আসিলেন। সে দিবস দাসগোস্বামী. 
কষ্দাসকে আপনার কুঞ্পকুটীরে রাখিলেন। তৎ্পরদিন একজন 
লোক সঙ্গে দিয়া ্রীজীব গোস্থাখীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। বৃন্দাবনে 


ৰং 
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শ্রীজীবই তখন ভক্তগণের আশ্রয়দাতা ও পালয়িতা ৷ দয়াল শ্ীগৌরা 
যখন মনাতনকে স্বীয় কপালঙ্কারে ভূষিত করিয়া বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন, 
তখন আদেশ করিয়াছিলেন যে, “সনাতন | বন্দাবনে যাও; যাইয়া 


তথায় তক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন এবং নুগ্তব্র্জের উদ্ধারসাধন কর । আর 


আমার যে সকল কাঙ্গাল তক্ত বৃন্দাবনে গমন করিবে, তাহাদিগকে 
আশ্রয় দিও ।” শ্রীমন্মহাপ্রভূর এই কৃপানুজ্ঞা সনাতন ও তাহার কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা রূপগেষস্বামী পালন করিতৈছিলেন। তাহাদের অগ্রকটের পর, 
তাহাদের ত্রাতুন্দুত্র শ্রীজীব গোস্বামীও সেই আজ্ঞা পালন করিতেছেন। 
এধন্য কোন কাঙ্গাল বৈষ্ণব ববন্দাঝনে আগষন করি জীবগোম্বামীই 
তাহার আশ্রয়দাতা হন। 
কুষতদাস শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে শ্রীীবের নিকট যাইতে যাইতে পথি- 
মধ্যে শ্রীমঘনমোহন দর্শন করিলেন। দেখিয়াই প্রেমে মুচ্ছিত হইয়া 
পড়িলেন। সঙ্গী বৈষ্ণব কৌশলে তীহার চৈতন্ত সম্পাদন করিয়া 
শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট লইয়া গেলেন এবং গ্রোস্বামীকে কষ্চদাসের 
সকল পরিচয় সংক্ষেপে জ্ঞাপন করিলেন। কৃষ্ণদাস শ্রীজীবগোস্বামীকে 
ঘর্শন করিয়া আনন্দ-বিবশ হৃদয়ে তাহার চরণপ্রীস্তে পতিত হইলেন। 
'যধা 77 
পশ্ঠামানন্দ পুড়িয়া গোস্বামী পদতলে । 
আপনামানয়ে দীন ভাসে নেত্রজলে ॥ 
শ্রীজীব গোস্বামী অতি বাৎসল্য শ্সেহেতে 1 
আলিঙ্গন করি, অতি ষত্র করিল! বসিতে ॥ 
জিজ্ঞাসিলা শ্রীগৌড় ভক্তের সমাচার। 
জিজ্ঞাসয়ে ছুই প্রভূ সেবার প্রকার ॥ 
শ্রীহ্নদয় চৈতন্তের চেষ্টা জিজ্ঞাপিল। 
ক্রমে ক্রমে শ্তামানন্দ সব নিবেদিল॥” তঃ রঃ। 
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শ্রীজীব গ্রোস্বামী, ছুঃবী কষ্দাসের নিকট গোঁড়তক্রগণের সযাচাঁর 
পাইয়া পরম আনন্দিত হইলেন। শ্রীপাট অস্বিকায় ্রগৌর-নিতাঁইয়ের ' 
সেবার ন্বীতি ও ঠাকুর হৃদয়চৈতন্ের তক্তি-বার্ভা পুনঃপুন শ্রবণ কৰিতে 
লাগিলেন অনন্তর কঞ্কদাসের টৈষ্বোচিত বিরক্তভাব ও অসামান্ত ' 
প্রতিতা দর্শন করিয়া মনেমনৈ স্থির করিলেন-_বালক কিছুদিন আমার 
নিকট থাকিলে শেষে দুখী হইতে পারিবে। প্রকান্তে কহিলেন-_ 
"বাপু [ তুমি দেশে ফিরিয়া যাইবে, কি এইখানেই থাকিবে?” 
কষ্তদ্াস বিননপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন--__ 
“আপনার রূপা বিনা কে পারে রহিতে। 
"এইমত সাধ হয়, চাহিয়ে রহিতে ॥” প্রঃ বিঃ। 
শ্ীদীব এই নবাগত বালকের দৈন্-বিনয়ে অতীব প্রীত হইলেন। 
স্নেহ সহকারে কহিলেন-_-“বৎস !--__ 
“এই কুঞ্জে রহ করিয়া আশ্রয় ॥ 
যদি পড়িবার সাধ আছে তোমার মনে। 
সর্ধশান্ত্র পড়াই, পড় 'করিয়া যতনে ॥ 
প্রসাদ পাইবে হেথা সাধন করিবা। 
ছুই এক টহল করি নিকটে পড়িব1॥” প্রেঃ বিঃ। 
ঃ এইখানে প্রসাদ পাইবে আর এই কুঞ্জে থাকিয়া ভজন-সাধন্‌ 
" কথিবে ৷ ছুই একটি ভোগাদির পরিচর্ধ্যা করিতে হইবে মাত্র ] 
তোষার ভক্তি গ্রন্থ পাঠে আগ্রহ দেখিতেছি,_-সসতএব গ্রীনিবাম ও। 
শরোত্তমের সহিত আমার নিকট তক্তি গ্রন্থ অধ্যয়ন কর।” 
_. শ্রীজীবের কৃপা নিদেশ পাইয়া কষ্ণদাস কৃতজ্ঞচিতে বারবার দণ্ডব 
 প্রণাম.করিতে লাগিলেন। 
এই সময়ে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকটে থাকিয়া শ্রীনিবাস ওলরোভম 
" নামক বঙদেশীয় দুইজন অপুর্ব বালক শর্ত তত্র বান 


৪৮) শ্রীশ্যামানন্দ-চরিত ৷ 


করিতেছিলেন। জ্ঞান, ভক্তি, শিষ্টাচার কি দৈন্য-ব্যবহার সর্ববিষয়ে 
ইহারা বালক হইলেও উচ্চ আদর্শ প্রদর্শনের ক্ষমতা রাখিতেন। এমন 
কি তীহাদের তক্তিমাখা প্রেমের মুণ্তি ও অদ্ভুত আচরণ দর্শন করিয়া 
কেহ কেহ তাহাদিগকে শ্রীগৌর-নিষ্ঠাইয়ের দ্বিতীয় স্বরূপ বলিতেও 
কুষ্ঠিত হইতেন ন|। শ্রীজীব দেখিলেন, সে হন শ্রীনিবাস ও নরোত্রমের 
পার্খে এ নবাগত বাঁলকটীও শ্রঅদ্ৈতপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপে দীড়াইবার 
উপযুক্ত । তাই, প্রেমবিলাসে বর্ণিত আছে-___ 
ূ “নিবাস নরোত্তম শ্তামানন্দ তিনে । 
মহাপ্রভুর প্রেমে জন্মি হইলা! প্রবীণে ॥ 
শীমহা প্রভুর শক্তি শাানিবাস হয়। 
নিত্যানন্দের শক্তি নরোত্তমেরে কহয়॥ 
অদ্বৈত প্রভুর শক্তি হয় শ্যামানন্দ ৷ 
ধার কৃপায় উৎকলিয়৷ পাইলা আনন্দ ॥ 
শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্টামানন্দ আর। 
চৈতন্য নিত্যানন্দাদৈতের আবেশাবতার 1৮ 
আরও ভক্তগণ গ্রাহিয়৷ থাকেন --- 
পনিত্যানন্ন ছিলা। “যেই, নরোত্তম হেলা সেই, 
শ্রচৈতন্ত হৈল৷ শ্রীনিবাস । 
শ্রীঅদ্বৈত ধারে কর, শ্তামানন্দ তেঁহো। হয়, 
এছে হৈলা তিনের প্রকাশ ॥৮ 
“সে তিনের অপ্রকটে এ তিনের আবির্ভাব । 
সর্দেশ কৈলা ধন্য দিয়া তক্তি-ভাব ॥” 
প্রীনিবাস কাটোয়ার নিকটবর্তাঁ চাখন্দি গ্রাম নিবাসী শ্রীগগাঁধর 
ভষ্রাচার্্যের পুত্র ॥ তাহার মাতার নাম শ্রীলক্ষীপ্রিয়া ৷ শ্রকষ্চচৈতন্সে 
ক্াতস্তিবী ভক্তির কারণই গঙ্গাধর '্রীচৈতন্ত দাস" নামে অভিহিত 
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পপ 
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চৈতন্তদাস সন্ত্রীক নীলাচলে গিয়া শ্রমন্মহাপ্রভূর অপার কৃপাপ্রাপ্ত 
হইয়াছিরেন | সেই সময়ে প্রভু মহাতাঁবে আবিষ্ট হইয়া বলিয়া- 
ছিলেন--__ 
“পুত্রের কাষনা করি আইলা ব্রাহ্মণ ৷ 
শনিবাস নামে তাঁর হইবে নন্দন ॥ 
শ্রীরূপাদি দ্বার! তক্তি-শাস্ত্র প্রকাশিব | 
শ্রীনিবাস দ্বারা গ্রন্থ-রত্ব বিতরিব ॥ 
মোর শুদ্ধ প্রেমের স্বরূপ শ্রীনিবাস ৷ 
তারে দেখি সব্চিত্তে বাট়িবে উল্লাস” ভঙঃ রঃ ] 
এই অপূর্ব র্ুপাশক্তির ফলে শ্রীচৈতন্ দাস শ্রীনিবাসকে লাভ 
করেন। শ্রীনিবাস, গ্রতুত্রয্বের অপ্রকটে তাহাদের প্রেম-বিরহে অতি- 
যাব্র ব্যাকুল হইয়া অতি অল্পবন়্সেই বৈরাগ্য গ্রহণ করেন। 
শ্রীনীলাচল প্রীনবন্ধীপ প্রস্তৃতি প্রভুর লীলাস্থান ভ্রমণ করিয়া অবশেষে 
শ্রীরন্দাবনে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর শ্রীচরণে আত্ম সমর্পণ করেন। 
তদবধি নিবাস শ্রীবন্দাবনে থাকিয়া শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট ভক্তি- 
গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেছেন। 
শ্রীনিবাসের পর শ্রীনকোত্ম ঠাকুর ্রীবন্দাবনে আগষন করেন । 
নরোতম, পদ্মা-নদীর অদ্ধ ক্রোশ দূরবন্তি খেতি” গোপাল-পুরেব অধি* 
পতি রাজা শ্রীকুষ্ণানন্দ দত্তের পুত্র। ইনি উত্তর ব্রাডীয় কারস্থ। ভীহার 
মাতার নাম নারায়ণী। শ্রীন্লীগৌরাঙ্গ যখন প্রথমবার শ্রীবন্বাবন গমন 
করেন তখন তিনি সহসা! রামকেলি গ্রাম হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া 
খেতরীর নিকট উপস্থিত হন | সেই সময়ে নিত্যানন্দ প্র 
শ্রীগৌরাঙ্গের অতি প্রার বুঝিয়া পদ্মাবতা গর্ভে ভাবী নরোতষের জন্ত 
“প্রেম-ধন স্থাপিত রাখিয়াছিলেন। যথা সময়ে রাজকুমার নরোম 
সেই প্রেম লাভ করিয়া, সেই গোলোক-তাগারের গুগুনিধি প্রাণ্ড হইয়া 
ঘ 
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ও পাইবার নিমিত্ত একান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। 
তাহার পর একদিন তিনি বাঞ্জতোগ--সেই সুখের বিলাস-পর্যান্ক 
অবহেলে শুকর-বিষ্ঠাবৎ পরিত্যাগ করিয় শ্রীরন্দাবনে গমন করিলেন। 
তথার শ্রীলোক নাথ গোস্বামীর চরণে আত্ম-সমর্পন পুর্রক একাস্ত সেবা! 
দ্বারা তাহার প্রসন্নত। সম্পাদন করিয়া তাহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ 
করেন, এবং সেই অবধি ্রীবন্দাবনে থাকিয়া শ্ানিবাসের সাঁইত একত্র 
শ্রাজীব গোস্বামীর নিকট ভক্তিগ্রস্থ অধ্যয়ন করিতেছেন । 

শনিবাস ও শ্রীনরোভনের নাম শুনিবা মাত্র কৃষ্ছদাসের হৃদয় কি- 
জানি কেন নাচিঘা উঠিণ | বুঝি বা তাহারা কত জন্ম-জন্মানস্তরের 
পাপ্চিত প্রাণের বন্ধু, তাই তাহাদের নাম শ্রবণমাত্র প্রাণ এমন.ভাবে 
শ্রদ্ধায় গলিয়া প্রণয়ে মিশিয়া তাহাদের প্রাণের সহিত স্মিলিত হইবার 
জন্য ধাবিত হইল! তাহাদের দর্শন করিবার পুর্ধেই কেবল নাম 
শ্রবণেই তাহাদিগকে আপনার গ্রাথের স্ৃতবদ্‌ জ্ঞানে প্রাণে প্রাণে ভাল- 
বাসিরা উল্লপিত হইলেন --_ 

“হনিবাস নরোত্তম নাম শ্রবণেতে | 
পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ উল্লাস মনেতে ॥” ভঃ রঃ। 

ক্ষ্তদাস আর থাকিতে পারিলেন না. তীহাদের সহিত সাক্ষাঁৎ 
ফরিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিলেন-_“প্রভো ! আজ্ঞা করুন, 
তাহার! কোথায় আছেন, আমি দর্শন করিয়া আসি ।» 

কুষ্দাসের আগ্রহ দেখিয়া শ্টজীব তাহাদের কুগ্ত কোথাক্র বলিয়া 
দিলেন । কিন্তু দৈবত্রমে ঠিক সেই সময়েই তথাক্র শ্রীনিবাস ও 
নরোত্তম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীজীব তাহারিগকে কষ্দাসের 
পরিচয় দিয়া বলিলেন---- 

“ছুঃখী রুষ্দাস এই আইলা গৌড় হৈতে ॥ 
হৃদয়-চৈতণ্য ঠাকুরের শক্ত হন। 
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কহিতে কি তার অলৌকিক গুণগণ ॥ 
ত্বা সভার মঙ্ধল সংবাদ শুনাইলা । 
এই কথোক্ষণ রাধাকুণ্ড হৈতে- আইলা ॥ 
তোমা দোহা দেখিতে উদ্বিগ্ন অতিশয় 1 
এত কহি শ্যামানন্দে দিল পরিচয় ॥” ভঃ বুঃ। 
ভাব বিহ্বল কষ্ণদাস অতৃপ্ত নয়নে শ্রীনিবাপ ও নরোত্তমের প্রতি 
অনেকক্ষণ চাহিয়া ব্ুহিলেন। তাহার পর তক্তিতরে ভূমিতে লুটাইয় 
উততয়কে প্রণাম করিলেন ।___- 
শ্যামানন্দ ভূমিতলে পড়ি প্রণৃমিতে। 
শ্রীনিবাস কোলে লৈয়! ন! পারে ছাড়িতে ॥ 
নরোত্তষে প্রথমিতে তেঁহে। প্রণমিয়া। 
আলিঙ্কন কৈল অতি স্সেহাবিষ্ট হৈয়া ॥৮ ূ 
তিনটা ভক্তি বিগণিত-প্রাণ এইরূপে মিলিয়। মিশিয়া যেন এক 
হইয়া গেল_-একই প্রেম-স্থত্রে তিনটা হৃদয় গাথা পড়িল ।-_যেন 
একই দ্বক্ষে তিনটা কুস্ুম-কোবক বিকসিত হইয়া উঠিল। আহা! 
কি অপূর্ব মিলন ! ভক্ত-হদয়ের কি অপূর্ব জীবন্ত দৃপ্ত! ইহা যেন 
সেই জাহুবী-বমুনা-সবরদ্বতীর পবিত্র ত্রিবেণী-স্গম | শ্রীজীব এ দৃষ্ত 
দেখিয়া বিমোহিত হইলেন । এইরূপে কুক্ণবাস প্ীবন্দাবনে ছুই প্রিয় 
সুহৃদ লাভ করিয়া পরঘানন্দে কাল-যাঁপন করিতে লাগিলেন। পর- 
স্পরের প্রতি গ্রীতি এমনই গাঁঢ হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল যে' 
তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না 1... 
“্রীনিবাস নরোত্তম গ্ামানন্দ তিনে । 
থে অদ্ভূত প্রীতি তা কহিতে কেবা জানে ৪” ভঃ রঃ। 
আদকাল যে বসে লোক বিলাস-ব্যসনের আঁবিল-ক্রোতে জীবন- 
তরিকে ভাদাইয়৷ দিস» ছঃখ দুর্ভোগের গম্ভীর আবর্তে পতি৬স্হয়। 
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কামিনী- কাঞ্চনের কুহক- “অদিরায় উন্মা্িত হইয়া সংসারে দিবা- নিশি 
ছুটাছুটি করে, ককষ্ণদাস সেই বয়সে কষ্ঃ-প্রেমের কাঙ্গাল হইয়া কাতর 
প্রাপে বন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে কাদিয়! 'ফিরিতে লাগিলেন । কখন 
তি-গ্রন্থ পাঠ করেন কখন বা সাধন-ভজনে নিবিষ্ট থাকেন! 
শ্রীজীব ভাল দ্বিন দেখিয়। কৃষ্*দাসকে ভক্তি-্রন্থ পাঠে ব্রতী 
করিলেন | কৃষ্তাস দিবাভাগে ছুই একটী ঠাকুর ভোগের টহল 
করেন। ততিম্ন সকল সময়েই অদম্য অধ্যবসায় ও আগ্রহ সহকারে 
ভক্তি-গরস্থ শ্রবণ পঠন করেন। আর বাত্রিতে কুপ্রান্তরে বসিয়া তন্মরর 
ভাবে ইষ্ট সাধনায় আবিষ্ট থাকেন। এইরূপে অল্প-দিনের মধ্যেই: 
তিনি এক অমান্বী প্রতিভা-বলে সকল শাস্ত্রে শ্রীজীবের স্তায় 
অধ্যাপক হইয়া উঠিলেন।___ ৃ 
“বিগ্ার আরম্ভ কৈল করিয়া সুদিন । 
পড়িতে পড়িতে অতি হইলা প্রবীণ ॥ 
রাতে বসি সাধন করে এক কুপ্রীস্তরে । 
কভু ভক্তি-গ্রন্থ শুনে আনন্দ অন্তরে ॥ 
ব্যাকরণ সাঙ্গ হৈল কাব্য কিছু দেখে । 
কখন বসিয়া ভক্তি-গ্রন্থ কিছু লেখে ॥ 
পড়িতেই বুযুৎপন্ন হইল অতিশয় । 
ভক্তি-গ্রস্থ পড়িতে গোসাঞ্চির আজ্ঞা হয় ॥ 
ভক্তি-রসামৃত সিদ্ধু আমুল হইতে ) 
আনন্দিত হৈল চিত্ত পড়িতে পড়িতে & 
সিদ্ধান্ত বৈধীরাগ-তত্ব দেখিতে শুনিতে ॥ 
পুর্ষাপক্ষ করেন গোসাঞ্চি সুখ পান চিতে ॥ 
সার স্থানে উজ্জল পড়ে টীকার সহিতে ৷ 
সরকতর যোগ্যতা হৈল কহিত্রশুনিতে ॥” প্রেঃ বিঃ। 


ব্রজবাস। ০৫৩ 





আরও “ভক্তি রত্সাকরে” লিখিত হইয়াছে __- 
“শ্রীজীব গোসাশ্রি অতি প্রসন্ন হইলা! । 
শ্যাযানর্দে তক্ি-গ্রস্থারাস্ত করাইলা৷ ॥ 
শ্রীনিবাসাচা্য্যে শ্তামানন্দ সমর্পিলা । 
কতদিনে শ্ঠামানন্দ অধ্যাপক হৈলা। ॥" 
কষ্ণাসের অন্ভুত তত্তি চেষ্টা, বৈষণবোচিত সদাচার সদ্যবহার 
ও মধু মিষ্ট কথায় বৃন্দাবন-বাসী মাত্রেই ভীহাকে অতি স্নেহের চক্ষে 
দেখিতে লাগিলেন। আর শ্রীনিবাস নরোত্তম প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়- 
জন বোধে হৃদয়ের সমস্ত স্গেহ-মমতা দিয়া তাহাকে তালবাসিতে 
লাগিলেন | কৃষ্ণদাসও অকৃতজ্ঞ নহেন, তিনিও প্রীণভর! গ্রীতি- 
শ্রদ্ধা ঢালিয়। তাহার প্রতিদান করিতে লাগিলেন। 
তখন সাধারণ ডাক বিভাগ ছিলন1। সুতরাং মধ্যে মধ্যে 
শ্রীবন্দাবন হইতে কোন বৈষ্ণব গৌড়দেশে আগমন করিলে কৃঞ্কদাস 
তাহার হত্তে পত্রী দিয়া ঠাকুর হৃদয় চৈতন্যকে সমাচার জ্ঞাপন 
করিতেন। যথা___ 
“গ্ভামানন্দের ভক্তি-রীত চমৎকার । 
যধ্যে মধ্যে অন্বিকা পাঠান সমাচার ॥৮ ভঃ রঃ) 
ঠাকুরও সেই বৈষ্ণবের নিকট কুষ্ণদাসের চমত্কার তক্তি-রীতি ও 
চারু-চরিত্র অবগত হইয়া যারপর নাই আনন্দিত হইতেন এবং মধ্যে 
মধ্যে তাহার প্রত্যুপ্তরে সেইরূপ শ্রীবৃন্দাবন-যাত্রী কোন বৈষ্বের দ্বাত্রা 
শ্রীজীব গোস্বামীকে ও শিল্ঠ ছুঃখী কক্দাপকে কৃপা-পত্রী প্রেরণ 
করিতেন ।--- 
“্রন্দাবনে শ্যামানন্দ যে যে কাধ্য করে। 
সে কেবল শ্রীগুরুদেবাজ্ঞা অনুসারে ॥ 
শরীশ্ামানন্দের চারু-চরিত্র শুনিয়া | 


রা 


- আহা 
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হেথা শ্রীহৃদয়-চৈতন্চের হর্ষ হিয। "! 

শ্রীজীব গোস্বাধীবে লেখেন পত্রী দ্বারে । 
ছুঃখী কষ্চদাস শিষ্তে সঁপিন্ু তোমারে ॥ 
ইহার যে মনোভী্ট পৃরিবে সর্ব | 

কতদিন পরে পুনঃ পাঠাইবে হেথা ॥ 
শ্তামানন্দে কহিয়া পাঠান নিরস্তর | 

শ্রীজীবে জানিবে তুমি আমার সোসর ॥ 
সাবধান হবে তক্তি-বুতু উপার্জনে। 

অপবাধ নহে যেন বৈষ্ণবের স্থানে ॥ 

এইরূপ শিষ্টে সদা করে সাবধান । 
গুরু-অন্ুগ্রহে শ্যামানন্দ ভাগ্যবান ॥” ভঃ রঃ॥ 
কষ্চদাস বাস্তবিকই মহাভাগ্যবান্‌ । জগ্ম-জন্মার্জিত 


পুণ্য-পুঞ্র-প্রভাবে যেমন অসামান্য শক্তি-সম্পন্ন দীক্ষাগুরু লাভ 
করিয়াছেন, শিক্ষাচার্যও তাদৃশ শক্তি-শালী। আবার প্রাণের বন্ধ 
ছুইটীও সেইরূপ অপূর্ব ! জীবের ভাগ্যে এরূপ সংসঙ্গ প্রকৃতই 
ছুল্পত। এ যিলন চিন্ময় জগতের এক মহা আকর্ষণ ব| মহানন্দময় 
ব্যাপার! কষ্ণদাস এইরূপে জীরৃন্বাবনে কৃষ্ণ-কথা রস-প্রসঙ্গে ও কৃষ্ণ- 
ভজন রঙ্গে পরমানন্দে অবস্থীন করিতে লাগিলেন । 


ষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


শিশিশিক 


শ্রীশ্যামানন্দ-প্রকাশ । 


ভক্তি-বিগলিত-প্রাণ ছুঃখী রুষ্লদাস যেরূপে গাযানন্দ নাম প্রাপ্ত 
হন সে কাহিনী অতি সুধাযরী, অতি অলৌকিক । শ্রীররাধা-মাধবের 
সুধা মধুর লীল৷ বিলাস-তত্ব ্রীগ্রস্ সমূহে পাঠ করিতে করিতে .এবং 
প্রেমিক ভক্তগণের মুখে সে প্রাণম্পর্শিনী কথা শুনিতে শুনিতে কষ" 
দাসের প্রাণমন প্রেমে গপিরা নেই প্রেমষর-প্রযমঘীর প্রেমনমাধুর্ষ্যের 
অনস্ত-সযুদ্রে মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইল--সেই সরস লোভ- 
প্রন্থুত অন্থরাগ-তরক্কে তাহার হৃদয় নাচিয্া উঠিল। তিনি একদিন 
শ্রীজীব গোস্বামীকে প্রাণের আবেগে কহিলেন_-“এ্রভো ! শ্রীরাধা- 
স্ক্ের নিভৃত নিকুঞ্জ-সেবাময় ষধুর ভজন-বীতি কিরূপ ? কোন্‌ 
ভাবে কিরূপ চেষ্টা করিলে সে সাধ্যসার সেবা-দাস্ত পাওয়া যায়, 
তাহ| কৃপা করিয়া বলিতে আজ্ঞা হয় ?” 
এই কথ] শুনিয়া গ্রীজীব বড় আনন্দিত হুইলেন এবং কৃষ্ণদাসকে 
উপযুক্ত পাত্র জানিয়া বিস্তারিত ভাবে সেই সকল নিগুঢ় তত্ব উপদেশ 
প্রদান করিলেন ।____ 
তিবে গোসাগ্রি পঞ্চরসের কহিল আখ্যান 1 
বিশেষ মধুর রস তাহাতে শুনান ॥ 
এই ভাব এই ভাবাশ্রয় ব্লাগ অভিমত। 
নিষ্ষপটে কহেন তারে যেই অন্গত 1” 
শান্ত, দান্য, সধ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চবিধ বুসের শ্ুধিকার, 
সেবা ও ভাব পরিপাট্যের বিষয় গ্রজীব অকপৃটে বিবৃত করিল 


৬ টু শ্রীশ্যাগানন্দ-চরিত। 


তন্মধ্যে কষ্ণদাস ীরাধাকফের মধুর বিলাস-রহস্ত এবং প্রেম-প্রোজ্জল 
মুস্তি সথীগণের নিকুঞ্জ-সেবার বিষয় অবগত হইয়া সেই ভাব ও সেই 
সেবানন্দ-লাতের জন্য একান্ত উৎকষ্ঠিত হইলেন। বুঝিতে পারিলেন 
--এই নিষ্কাম নিঃস্বার্থ মধুর সেবা সাধনাই, সাধন ব্যাপাব্ধের চরমা- 
' বধি; ইহাতেই জীবনের পরম সুখ ও চব্যাতৃপ্তি!___ 

প্রাধারুষ্ণ রাস-লীলা শুনে ব্রাত্রি দিনে। 

সেই সে মধুর বস্ত করে আম্বাদনে ॥ 

মধুরে বাড়িল লোভ অন্য চেষ্টা নাই। 

কুগ্ত-সেবা করি রহে শ্ঠামানন্দ গোসাঞ্জি ॥ 

শ্্ীবন্দাবনের কনক-কুঞ্জের সন্নিধানে । 

নিত্য ঝাট দ্রেন সেবা করেন বিহানে ॥৮ শ্টাঃ প্রঃ (১) 














(১) শশ্তামানন্দ প্রকাশ” একখানি প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থ। 
প্রেম-বিলীম বা ভক্তিরত্রাকরে গ্ঠামানন্দের সিদ্ধাবস্থার যে সুধামাথা 
বার্তী ইঙ্গিতাঁতাসে বর্ণিত আছে “ঠ্যামানন্দ প্রকাশে” তাহ] বিস্তারিত 
ভাবে বিবৃত হইয়াছে। গ্রস্থখানি শ্রীরাধামাধব দাসের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণ 
চরণ দাপু বিরচিত | গ্রন্থকার গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে এইরূপ পরিচয় 
দিয়াছেন -- 

প্শ্রীরাধা- মোহন দাস ঠাকুর হামারি | 
তার দুই পাদ-পন্ম মন্তকেতে ধরি ॥ 
বন্দিব শ্রীনয়নানন্দ দেবের চরণ । 
পরমেষ্ট গুরু তেহো কন্দ অনুক্ষণ ॥ 
বন্দিব শ্রীহদয়ানন্দ দেবের চরণ । 
পরমেষ্ট পরাৎ্পর গুরু তেহো হন ॥ 
বন্দিব শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর । 
জন্ম জুন্ন হও তার উচ্ছিষ্টরের কুকুর 1৮ 
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, শ্রীশ্যামানন্দ-প্রকাশ। রথ, 


ব্রজ- সবরের সেবা-মাধূর্ধ্যের প্রবলতর লোভে অনুপ্রাণিত হইয়া 
কক দাস বড় ব্যাকুল হইয়! পড়িলেন। কি উপায়ে শ্রীরাধামাধবের 
মধুর লীলারাঙ্জে প্রবেশ লাভ ঘটিবে, দিবানিশি এই  চিন্তাতেই প্রাণ 
অস্থির। কুঞ্চদাস, শ্রীস্ুবল সখা-_-গোৌরীদাস পণ্তিতের শিল্ভানুশিক্য ; 
সুতরাং সধ্য-রসাশ্রিত। কিন্তু সবী-ভাবাশ্রয় ব্যতীত শ্রীরাধাশ্তামের 
কুঞ্তসেবা-সাধ্য-লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। 'সধ্য-বাৎসল্যাদি ভাবে 
সে মনোহর সেবা-রঙ্গ স্ফুরিত হয় না। তাই, কৃষ্দাস শ্রীজীব গোস্বামীর 
নিকট সীভাব অঙ্গীকার করিয়া কুগ্তসেবার অধিকার জাভোপযোগী 
সাধন ভজন শিক্ষার নিমিত্ত বিশেষ অন্থরাগী হইলেন। তিনি একদিন, 
শুজীব গোস্বামীকে দীনতভাবে বলিলেন__“গ্রভো | কপা করিয়া যাহা 
উপদেশ দান করিলেন, এইবার তাহা অঙ্গীকার করুন। এক্ষণে 
বুঝিয়াছিঃ শরীরূপের যে অভিমত সেই যতই সর্কত্রেষ্ট_তাহাই আশ্রকস- 
নীয়। তাহার গ্রন্থ আম্বাদনে এবং আপনার দর্শনে সেই ভাবগ্রহণের 
 একাস্ত স্পৃহা জন্মিয়াছে। ভয়-প্রযুক্ত এতদিন কিছু বলিতে পানি 
নাই; কিন্ত এখন আর ন? বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। প্রভো! 
কূপ করিয়া এক্ষণে আামাকে সেই ভাব-ভূষণে ভূবিত করুন।-__ 

আপনার দর্শনে আর গ্রন্থ আস্বাদনে। 

ভয়ে নাহি কহি লোভ হইম়্াছে মনে ॥ 

তুমি কপাময় মোরে" কৈলে অঙ্গীকার । 
তোমার প্রপাদে জানিন্থ এইভাব-সার $” প্রেঃ বিঃ। 
শ্রীজীব, কষ্*দাসকে যোগ্যপাত্র জানিয়া অঙ্গীকার করিলেন । 














গ্রন্থকার স্বপ্লাবেশে শ্তামানন্দ প্রভুর কপাশক্তি প্রাপ্ত হইয়! এই গ্রন্থ 
রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে তাহার উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যায়। ফলতঃ দেখিতে গেলে গ্রথধানি শ্তামানন্দ-বিষয়ে ৬ 
রত্বাকর” বা “প্রেম-বিলাসের” পরিশিষ্ট মাত্র । 
৮ 


৫৮. 'শ্রীশ্যামানন্দ-চরিত । 


আনপ্ৰ, উৎদাহ ও কৃভজ্ঞতায় কৃষ্দীসের হৃদয় ভরিয়। গেব_-এক 
অজ্ঞাত, নবশক্তি সঞ্চারে তাহার প্রাণ-মন নাচিম্া উঠিল। 
_.. “অঙ্গীকার কৈল গোসাঞ্রি হৈল সফল। 
শুনির্তেই সিংহ প্রায় হৈল তাঁর বল” প্রেঃ বিঃ। 
/. ইহারই পর একদিন অতি প্রত্যুষে ব্যাকুল-প্রাণ কৃষ্তদাস ভাব- 
বিভোর হইয়। কনক-কুঞ্জে "ঝাড় দিতেছেন | সহসা সে মধুষন় 
ভাব-তরক্ষে তাহার হৃদয় উদ্বেলিত হইল। তিনি. সেই কুঞ্জ-পরাঙ্গনে 
গ্রেমাবেশে অচেতন হইয়া পড়িলেন। বাহচেষ্টা তিরোহিত, দেহে 
প্রাণ আছে কি না তাহাই জন্দেহ। আহা! তাহার চির-পিপাসিত 
আত্মা বুঝি বা এইজ্পপে গুণময় দেহ হইতে সিদ্ধগোপী দেহে প্রেমময়ের 
অপ্রারকৃত প্রেমের রাজ্যে বিচরণ করিতে চলিয়া গেলেন! ধন্ কৃষ্ণ" 
দাস! 
এদিকে বেল! যত বাড়িতে লাগিল, শ্ীজীব গোস্বামী কৃষ্টদাসকে 
দেখিতে না পাইয়া ততই চিন্তিত হইতে লাগিলেন। অনস্তর তিনি 
কুষ্চদাসের অন্বেষণে বাহির হইলেন । দেখিলেন-_কৃষ্ণদাস কুর্জ-চত্বরে 
ষ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন। শ্রীজীব সেই অদ্ভূত প্রেমাবেশ দেখিয়া 
স্তস্তিত ও বিন্মিত হইলেন এবং তাহাকে কোলে তুলিয়৷ কুটীরে 
লইয়া আসিলেন। বেলা তৃতীয় প্রহরের. সময় কুষ্ণদাসের বাচ্ু্তি 
হইল । তিনি তখন শ্রীজীবের চরণে লুটাইয়া পড়িরা কাঁদিতে 
লাগিলেন--_-- 
পঅচেতন হৈয়৷ কুঞ্জে পড়িয়া রহিলা ॥ 
দেহে প্রাণ নাহি কিছু নাহি বহে শ্বাস। 
দেখিয়া শ্রীজীব চাদে লাগিল তরাস ॥ 
শ্যামানন্দের রাগ দেখি শ্রীজীব সত্থরে | 
ক্লে করি লৈয়া গেলা আপন কুটারে ॥ 


পরীশ্যামানদ-প্রকাশ | ৫৯ 
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দেখিয়। শ্রীজীব চাদের চরণে পড়িলা॥ স্থাঃ প্রঃ। 

শ্ীজ্ীব ল্নেহ*মধুর বাক্যে কৃষ্তদাসকে শান্ত করিলেন। ক্ৃষ্চচাস 

স্নান আহিক কৃত্য সমাপন করিয়া প্রসাদ ভোজন করিলেন। এই 
ঘটনার ছুই চারিদ্িন পরে শ্রীজীব, কষ্গদাসকে নিকটে বসাইয়া 
রাগান্গগা ভজনের উপদেশ প্রদান করিলেন ।-___ 

"ছুই চারিদিন অস্তে নিকটে বসাইপ। 

রাধিকাজিউর মন্ত্র বড়ক্ষর দিল ॥ * 

কষ্ণপঞ্চ নাম রাধিকার পঞ্চ নাষ। 

যেই কালে জপিবাঁর কহিল বিধান ॥ 

কামবীজ কহিল তবে বিশেষ প্রকার । 

রাধারুষ্ণ লীলার যুক্ত তখন জপিবার॥ 

সন্ঈীভাব গ্রহণ কৈল নিজ অনুগত । 

সেবা কাল যার যেই সাধন অভিমত ॥ 

এই যে শুনিলে তার কহি মর্শ কথা। 

পশ্চাতে শুনিবে যেই আছয়ে সর্ধথা ॥” প্রেঃ বিঃ। 

শ্রীজীব এইরূপে কুষ্ণদাসকে যাঁনস স্বোর অধিকারী করিলেন। 

শ্রীরূপের -অভিপ্রেত নিজ্ঞান্থগত সমুদায় সাধন-ক্রমই শিখাইলেন। 
রাগান্ুগা মার্ে কামানুগা অঙ্গই কুঞ্জসেবা প্রাপ্তির সাধন এবং বিশুদ্ধ 
স্মরণ মননই সেই সাধনার ষুখ্য অঙ্গ। আমাদের এই গুণময় দেহ 
অর্থাৎ স্কুল জড়ীয় দেহ দ্বারা সেই বূসিক-শেখরের সাক্ষাৎ সেবা সিদ্ধ 
হয়না। যে স্থানের কথা, সেই স্থানের অনুরূপ রসময়-দেহ হওয়া 
চাই। ক্ুতরাং আনন্দ-চিম্ময়-রসভাবিতা সমীর সঙ্গিনী হইতে হইলে 
সাঁধককে ধ্যান দ্বারা নিজেকে তদ্রুপ পরিভাবিত করিয়া অত্ীষ্ট সখীর 
অনুগ! হইয়া কুপ্শ-সেবার অধিকার লাভ করিতে হয়। অভী*্রয়- 
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জনকে সর্বদা স্বতি-পথে বিরাজমান রাখিয়া ব্রজ্বাস করা আবন্ত্ক। 
সাক্ষাৎ তাবে না পারিলে মনের দ্বারাও ব্রজবাস পরিচিন্তন কর্তবা এবং 
শ্রীরাধাশ্তাম যে সময়ে যে লীলা-বিলাস করেন, শ্রীলবিতা ও শ্রীরপমঞ্জরী 
শ্ুভৃতি সখীর অন্ুগা হইয়া ও তাহা:দর আজ্ঞান্ুবর্তা হইয়া মানসে 
তৎসময়োপযোগী সেব! নির্বাহ করা এবং তাহাদের জীলা-চরিত্রাছি 
শ্মরপ-মনন-শ্রবণ-কীর্তনে আবিষ্ট থাকাই রাগান্গা ভক্তির কামান! 
সাধন প্রণালী । 

কষ্ুদাস শ্রজীবের পায় তাহ! লাভ করিয়া ককতার্থ হইলেন । পূর্বের 
ক্ষঞ্দাস ঠাকুর হৃদয়চৈতন্যের নিকট সধ্য-রুষ্ঞমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া- 
ছিলেন, কিন্তু তিনি আবার গ্রজীবের নিকট বড়ক্ষর প্রীরাধামন্ত্র গ্রহণ 
করিলেন। ইহাতে কষ্ণদাসের অপরাধ হইল না| কি? শ্রীজীবের 
পক্ষেও কি এ কার্য্য দৃষনীয় নহে ?-যদি দোষাঁবহ হইত, তাহা হইলে, 
বৈষণব-পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীজীব গোশ্বামী কখনই এ কার্য্যে হপ্তক্ষেপ 
করিতেন না। ইতঃপূর্কে প্রহদয়চৈতন্গ্ভু কৃষ্ণদাসের সর্বপ্রকার 
মনোভীষ্ট পুর্ণ করিতে শ্রীজীবকে আজ্ঞাপত্রী প্রেরণ করিয়াছিলেন 
এবং কৃষণদাসকেও বলিয়া পাঠাইয়। ছিলেন__“কৃঞ্চদাস ! তুমি শ্রীজীবকে 
আমার সদৃশ জানিও ।» , শ্রীপগুরুর এইরূপ ক্পা-আজ্ঞা পাইয়াই কৃষ্ত- 
স্বাস, প্রেমভক্তির উচ্চতম সেবা লাভের জন্ত শ্রীজীবের আঙ্কুগত্য 
হ্বীকার করিলেন। সাধক উজ্জল- রসতত্ব-পিপাস্থু হইয়া সাধনের উচ্চ- 
তম সোপানে যেমন অগ্রসর হইতে থাকেন, অমনই তাহাকে স্বাতী 
সাধনের অনুকূল পদ্ধতির অন্থুসরণ করিতে হয়। সুতরাং তীহার 
আর পূর্ব-প্রণালী বজায় রাখিবার প্রয়োজন হয় না। বিশেষতঃ অন্য 
যে কোন ভাবাশ্রিত সাধক মধুর ভাবের আনন্ল্্টটার এবেশ-প্রয়াসী 
টি অবশ্ঠই শ্রীযুগলমন্ত্ে দীক্ষিত হইতে পারেন.। শ্রীমন্সহা- 
শু নীলাচলে অবস্থান কালে বাৎসল্য-রসাশ্রিত শ্রীবন্নভভট্রকে 
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ভীবালগোপাল ম। যন্ত্রে সে দীক্ষা সন্বেও ভীগাধর পণ্ডিতের র নিকট পুনরাক্স 
শ্রীপ্ীকিশোর গোপাল মন্ধ্রে দীক্ষিত করাইয়াছিলেন। আবার-___ 
দীক্ষা শিক্ষাপ্তরুন্চৈব চৈকাত্বা চৈক দেহিনঃ | 
অর্থাৎ দীক্ষা ও শিক্ষার এক ভাসা একই দেহ। এই গুরুছয় 
সম্বন্ধে ভক্তির কোন তারতম্য নাই। উভয়েই তুল্যরূগে পুত 
হইয়া থাকেন। তবে দীক্ষা-গুরু ও শিক্ষাগুরু সর্বত্রই যে বিভিন্ন 
ব্যক্তি হইবেন, তাহার কোন বিধি দৃষ্ট হয় না। দীক্ষা্ুরু যদি শিষ্কের 
অভিলধিত তঙ্গন শিক্ষা দ্রিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে অবশ্ঠ শিক্ষাার্য্য 
রূপে বরিত হইবেন। শীক্ষাণ্ডরু প্রারশঃ একই ব্যক্তি হন। কিন্তু 
শিক্ষা গুরু সাধনার ভিন্ন ভিন্ন স্তরে আবশ্যক হইলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি 
হইতে পারেন । অতএব শান্তর নির্দিষ্ট গুরু-পদা শ্রপ়ের সৌভাগ্য লাভ 
না হইলে এক গুরুর শ্রীচরণকমল হইতে অন্য সদৃগুরুর শ্রাচরণ আশ্রয় 
করা» তবজ্ঞান-লোভী শিষ্ঠের দোষাবহ হয় না। তাই বলিয়া পুর্ব পূর্ব 
খুরুবর্গের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা বিধি-সঙ্গত নহে। করিলে গুরু- 
গৌরব হানি রূপ অপরাধ-কৃপে পতিত হইতে হয়। সুতরাং সাধনায় 
সিদ্ধিলাত অসম্ভব হইয়া উঠে। এই জন্যই শ্রীজীব গোস্বামী মধুর 
তজন-তত্বের উপদেশ দিয়া রুষ্তদাসকে সাবধান কিয়া বলিলেন -_- 
“শুন ওহে কঞ্চদাস কর্তব্যাকর্তব্য | 
হৃদয় চৈতন্যদাস গুরু সে অবশ্ঠ ॥ 
কঞ্মন্ত্র দাতা তেঁহো। তার কপা হৈতে । 
এই সব প্রাপ্ত-তার কপার সহিতে | 
তাতে অপরাধ কৈলে সব যায় ক্ষয়। 
এই মোর বাক্য তুমি রাখিবে হৃদয় |” প্রেঃ বিঃ। 
কুষ্ণদাস অবনত যন্তকে গুরু আজ্ঞা মানিয়া লইলেন। অনন্র কুগ- 
. "গৃহের বহির্ভাগে যাইয়া সাষ্টাঙ্গে ধরায় লুণ্ঠিত হইয়াবহু প্রপাষ করিছেকএ 
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“ক্কঞ্দান সেইদিন হইতেই: ভ্রগোগীবের আচরিত মধুর-ভবে 
অনুপ্রাণিত হইয় ভতজনানন্দের অিয়-প্রবাহে তনু-মন ভাসাইয়া 
দিলেন। যেই দ্রিন হইতেই কুষ্ছদাস প্রেমময়ীর লীলা-রাজ্যের পথের 
পথিক হইলেন। তিনি অন্তশ্চিস্তিত তৎসেবনোপযোগী দেহে দিবানিশি 
শ্রীরূপ মঞ্জরীর কপা নিদেশ অনুসারে পর্রযানন্দে শ্রীরাধাকুষ্ণের প্রেম- 
সেবা করিতে লাগিলেন | নির্দিষ্ট সময়ে শ্রীজীবগোস্বামীর নিকট 
অধ্যয়ন করেন, তত্তিন্ন অধিকাংশ সময় নিজ কুঞ্ডে বপিয়া কায়মনো- 
বাঁক্যে সাধন তজনে নিবিষ্ট থাকেন--__ 

“যে সুনিল সে হইতে করেন সাধন । 

গোৌয়াঞ্জের স্থানে পড়ে, কুপ্চে বসিয়া স্বরণ ॥ 

রাত্রে বসি রাধারুষ্ণ লীলাবেশ চিত্তে । 

ভাব উঠে তাহা! বিড ভাবিতে ৮ প্রেঃ বিঃ। 

সং ঃ টা সহ ৫ চে 

“রাধাকুঞ্চ কুপ্ন-সেব! কার়মনোবাক্টে। 

সদা লীল! দর্শন চিতে করি এঁক্যে॥ 

শরীরূপ মঞ্জরী সঙ্গে পরম হরিষে। 

বাধাকষ্জ, প্রেমসেব! করেন মানসে ॥ 

এইরূপে সাধনেতে কত দিন যায় । 

সাধন পকতা তার হইল হিয়ায়॥” শ্ঠাঃ প্রঃ। 
_. সাঁধিতে সাধিতে কষ্ণদাস সাধন-সিদ্ধ দশায় উপনীত হইলেন। 
এইবার তাহার চির-পোধিত আশানতা ফলবতী হইবার উপক্রম 
হইল। একদিন সিদ্ধ দেহের স্মৃতিতে তিনি শ্রীষমুন! পুলিনবর্তী নিত্য 
শ্রীরাস মণ্ডলে উপনীত হইলেন এবং শ্রীরাধান্তামের প্রেমময় লীল।- 
ধাজো/ প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন-_কুস্থমিত কল্প-কুঞ্জ-কুটিরে 
জীপ্ধাকৃষ্জ সখীগণের সহিত মিলিত হইয়া কাস বিহার করিভেছেন। 
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শ্ীত-বাছের মধুর বঙ্কারে শ্ীরাস-ম্ডল পুর্ণ আনন্দষয়। আর লেই 
আননদ-তরুঙ্গের তালে তালে আনন্দময়ী ব্রজললনাগণ পরস্পরের করাব- 
লম্বন করিয়া! মগ্ডুলাকারে নৃত্য কন্রিতেছেন। মধ্যতাগে শ্রীরাধা- 
মদনমোহন পরম্পর ক্ঠালিঙ্গন করিয়া প্রেম-বিবশ প্রীণে অপূর্ব নৃত্যা- 
নন্দে নিমগ্ন। আ মরি! সে নৃত্য কলার কি তুলনা! আছে? নাচিষ্ঠে 
নাচিতে শ্রীরাধার বামপদের কনক নূপুর খসিয়া পড়িল । যেন 
অনুভূতি নাই__লক্ষ্যও নাই । সকলেই প্রেমে বিহ্বল-_ আনন্দে 
আত্মহারা । বাসান্তে রাসেশ্বরী ও রাস-রসিক শ্রম-শাস্তির নিমিত্ত 
কুপ্শ-কুটারে বিলাস-পর্যযক্কে গ্রিয়া শয়ন করিলেন। নিশা অবসান 
হইল.। সময় বুঝিয়া শারী-শুক “রাই জাগ, শ্যাম জাগ', রবে প্রঙ্ঞর্তী 
গাহিল। সখীগণ- অবসর বুঝিয়া রসালসে অবসাঙ্গ শ্রীরাধাশ্তাষকে 
জাগরিত করিলেন। অনন্তর সকলেই নিজ নিজ নিকেতনে গমন 
করিলেন। শ্রীরাধার নূপুর যে কুঞ্জাঙ্গনে পড়িয়া রহিল, শ্রীরাধা 
স্বয়ং কি সবখীগণ কেহই তখন লক্ষ্য করিলেন না ।_ 

পএকাদিন রাধা কৃষ্ণ সখীগণ সঙ্গে। 

কুষ্কে নৃত্যগীত সবে বিবিধ তরঙ্গে ॥ 

রাধা সখীগণ নিজ ভূঙ্জে অন্যভুজে । 

মধ্যে কুক্চচন্দ্র তাহা অধিক বিরাজে ॥ 

নৃত্য করে সখীগণ আনন্দিত মন। 

মধ্যে নৃত্য করে কৃষ্ণ মদনমোহন ॥ 

গান বাছ করে তাহে সবপ্সখীগণ। 

বাধা নৃত্য করে কৃষ্ণ করয়ে দর্শন ॥ 

বিবিধ বিচিত্র বাগ্ক সখীগণ গায়। 

াধিকা নাচয়ে কভু স্ধীরে নাচায় ॥ 

এই যত কষ্ণসুখ লাগিয়। নর্ভন ! 


এ 
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রি রসে সবে মত্ত ্ ছুড়ার নয়ন॥ 

রাধিকার নৃত্য তাহে অত্যন্ত প্রচুর ॥ 

খশিয়া পড়িল বাম পদের নুপুর ॥ 

আপনে না জানে সখীগণ না জানিল। 

চরণে আছয়ে কিংবা! কোথায় পড়িল ॥ 

হৃতয অস্তে পালক্কে শয়ন করে যাঞ্া । 

সখীগণ নিরখয়ে গবাক্ষে নেত্র দিয়া ॥ 

রতি রসে পোহাইল ব্রাত্রি হৈল শেব। 

সখীগণ উঠিবারে করিল! আদেশ ॥ 

বহুক্ষণে উঠি রসালস অঙ্গ তরে। 

লাক্গভয়ে উঠি যায়েন নিজ নিজ ঘরে ॥ 

সখীগণ চলি গেলা নিজ নিকেতনে। * 

পড়িয়া বহিলা নূপুর কেহ নাহি জানে ॥” প্রেঃ বিঃ। 

কষ্টদাস প্রেম-বিভাবিত দিব্য নয়নে সে লীলা-রঙ্গ, সকলেই দর্শন 

করিলেন | শ্রীমতীর নূপুর কুপ্াঙ্গনে পড়িয়া রহিল দেখিয়া, তিনি 
যেমন তাহা স্মরণ করাইয়া দিতে 'বাইবেন, অমনই তাহার বাহ্‌ 
স্ষপ্তি হইল। দেখিলেন__খানন্দময়ের আনন্দধামে আনন্দের সুপ্র- 
ভাত হইয়াছে। প্রভাত সমীরণ কুটআ-কুস্থম-স্ুবাস চুমিয়া ঘুমস্ত বৃক্ষ- 
বল্পরীগুলিকে নাঁচাইয়৷ দোলাইরা জাগাইর! কিরিতেছে। আনন্দে 
মুনা তরুণ তপনের অরুণ কিরণ অঙ্গে মাখিয়া তরঙ্গোল্লাসে . 
বহি যাইতেছে । কৃষ্দাস গ্রেমে বিবশাঙ্গ হইয়! কুষ-সংস্কারে 
গমন করিলেন। তিনি নিত্যই এই সমরে শ্রীরাসমগ্ুলে ঝাটি দিতে 
যান। আজও যাইতেছেন ; কিন্তু পূর্ব পুর্ব দিন অপেক্ষা আজ 
যেন তাহাতে অধিক- প্রেমাবেশ লক্ষিত হইতেছে। তিনি কুঞ্জাঙ্গনে 
উপনীত হইয়া শ্রীচরণ- চিন্ব দর্শন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া 


ভ্শ্যামানন্ঈ-প্রকাশ। ৬৫ 
গড়াগড়ি দিলেন। নয়নে দর-দয়-ধারে প্রেমাক্রু প্রবাহিত হইয়া, 
হুর ধুলি-পটল পরিসিক্ত করিতে লাগিল ।-___ 

পনিরখয়ে পদচিহ্ন দণ্ডবৎ করে? 
নয়নে বহয়ে নীর লানন্দ অস্তরে 
পব্ধে ঢাঁকা পড়িয়াছে র্ষের নূপুর । 
তাহার সৌরভে প্রেম বাঢ়য়ে প্রচুর ॥” প্রঃ বিঃ1 
ক্কষরাস কুসংস্কার করিতে করিতে কল্পতরু-মুলে দেখিলেন-_ 
বাস্তবিকই একটী কনক-নৃপুর পত্রারৃত হইয়! পড়িয়া আছে। তাহার 
স্বচ্ছ সিগ্ধোজ্ঘল ক্যোতি, মধ্যাহ-তপনের কিরণকেও পরাপ্ত করিয়াছে । 
সৌরতে শুল্-হৃদয়েও প্রেমাননোর নুধা-ধারা উৎসারিত করিতেছে। 
কষ্ষদাস তাহা নিরীক্ষণ করিয়া আর স্বিত্র থাকিতে পারিলেন মা। 
বিবশ-প্রাণে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন।____ শ. 
“তিরুমূলে দেখিলা কনক বঙ্ধয়াজে। 
হুরধ্য যেন উদয় হয়েছে কুঞ্জ যাঝে ॥ 
কনক দর্পণ প্রায় নৃপুরের জোতি। 
শ্তামানন্দ গোপা দেখিয়া যুদ্ছিতি ॥ 
সং সণ সং চা নন 
চেতন পাইয়া “রাধা-কুষ্” বলি ডাকে। 
চতুদ্দিকে চাহে, বাধারুষ্ নাহি দেখে ॥ 
প্রেমেতে আকুল হোয়ে করেল রোদন 
কবে মোরে রাধারুষ দিবে দরশন 7” শ্াঁঃ গ্রঃ। 
বছক্ষণ পরে কষ্দাস ধৈর্য্য ধারণ করিলেন__ভাহার হায়ের 
»প্রযাবেগ কিছু শান্ত হইল। তিনি শ্রীনুপুর কে ধারণ করিয়া কুঞ্জে 
ঝাঁর্টি দিতে লাগিলেন। সাৰ্িক ভাব-কুসুমে ভাহার অঙ্গ পরিশোভিত 
হইল-হদয়ের স্তরে স্তরে প্রেযাননদের তড়িৎ-গ্রবাহ ছুটিল--আয়. 
সি 
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নয়ন-কমল হইতে ঝর ঝর করিয়া অশ্রুর সন্দাকিনী-ধারা ঝরিতে 
লাগিল । 
অনস্তর কষ্ঃদাস শ্ত্রীনূপুর মগ্তকে ধারণ করিয়া এইরূপ প্রেম-বিহবল 
ভাবে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট উপনীত হইলেন। শ্রীজীব সেই 
শীনূপুর দর্শন করিয়া সকল ব্যাপারই বুঝিতে পারিলেন।_-_ 
“ভাবিলেন, মনে এই বীহার নৃপুরে। 
হাতে তুলি লৈয়া তারে দণ্ডবৎ করে ॥ 
বুকে মুখে লাগাইল চক্ষে, লৈয়! মাথে। 
কণ্ঠ রুদ্ধ হৈলা গোসাঞ্চি পড়িলা ভূমেতে 1” প্রে; বিঃ। 
শ্রীজীব, ভ্রীনুপুর স্পর্শে উদ্দাম প্রেমাবেশে যৃচ্ছিত হইয়] পড়িলেন, 
দেখিয়া $ঞ্চদাঁস শশব্যন্তে তাহাকে ধরিয়া বসিলেন। শ্রীজীব সেই 
শ্রীনূপুর কখন মন্তকে কখন হৃদয়ে ধারণ করিয়া অপার আনন্দান্ভব 
করিতে লাগিলেন । পরে কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধারণ করিয়া প্রেম-গদৃগদ- 
কে বলিলেন_-“কৃষ্ণদাস ! তুমি জন্ম-জন্মান্তরে না জানি কি সাধনাই 
করিয়াছিলে? তাহারই ফলে তুমি এই ছুলত বস্তর দর্শন লাত 
করিলে? তোমার ভাগ্যের সীম! নাই। আজ তুমি ধন্য হইলে, 
আমারও জীবন ধন্য করিলে ।”--বলিতে বলিতে গোসাঞ্চি প্রেমে 
অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া শ্রামানন্দকে হৃদয়ে ধরিয়া বলিলেন-__“কৃষ্ণদাস ! 
তোমার ষণ্তকে না চরণ-কুছ্ধম লাগিয়াছে ₹” এই বলিয়া পুনঃপুন 
ত্কাহার মস্তক আত্রাণ করিতে লাগিলেন ।-__ 
“কষ্ধদাসে চুদ্ধ দিল আলিঙ্গন বুকে । 
চরণ-কুদ্ছুম লাগিয়াছে,তোমার মন্তকে-॥ 
পুনঃপুন আত্রাপ লয় মস্তকে. তাহার । . 
”..... ভাগ্য করি মানয়ে জীবন আপনার ॥” প্রেঃ বিঃ। 
এদিকে শ্রীযতি, নিজ মন্দিরে গমন করিয়া দেখিলেন, শ্রীচরণে 


রে 
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নুপুর নাই। তখনই তিনি শ্রীললিতাকে নুপুরের অহ্বেধণে পাঠাইজেন। 
ললিতা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশ এরিয়া শীত কুপ্-প্রাঙ্গনে আসিয়া! উপনীত 
হইলেন | তথায় প্রেম-বিবশা্ কষ্ণদাসকে ঝাড়, দিতে দেখিয়া 
শ্েহপূর্ণ করুণ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন_-“ৰাপু ! তুমি অতি প্রত্যুষেই 
কুঞ্জে ঝাড় দিতেছ, তুমি কি আমার বধূর নূপুর কুড়াইয়া পাইয়াছ? 
বধূ আমার এই পথে যমুনায় স্নান করিতে গিয়াছিলেন, কু পরিক্রমা 
করিয়া বাড়ী যাইবার কালে তাহার. বাম পদের নৃপুরখানি খুলিয়া 
পড়িয়াছে। সোণার নূপুর তার অনেক মূল্য। বাছা! তুমি খদি 
কুড়াইয়। পাইয়া থাক তবে আমায় ফিরাইয়া দাও, আক্গি তোষাকে 
বিশেষ সন্তষ্ট করিব ।” 

ধা ত্রাহ্মণীর কথায় কষ্ণদাসের বিল্ষয়-বিহ্বলত| আরও বর্ধিত 
হইল। তিনি ধীর মধুর বাক্যে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। 
শ্রীলপিতা ষধার্থ পরিচয় গোপন করিয়া গ্রীতি-ব্যঞ্রক হ্বরে হাসিতে 
হাসিতে বলিলেন--“কুষ্ণদাস | এই ব্রজেই আমাদের বাসন আরখ্গি 
কনোজ ব্রাহ্মণের মেয়ে । আমার নাম রাধাদাসী ।" 

এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণদাস স্বতাব-সুলভ বিনয়-ষধুর বাকো কহিলেন 
_ঠাকুরাণি ! আমি একটী নূপুর কুড়াইয়! পাইয়াছি বটে, কিন্তু 
তাহা ইন্্রনীলমণি নির্মিত | বিশেষতঃ তাহ স্বয়ং শ্রীরাধার নূপুর 
বলিয়াই বোধ হয়; নতুবা মন্ুয্তের অলঙ্কার হইলে তাহা স্পর্শে এরূপ 
প্রেম'ভাবের উদয় হইত না। সুতরাং এ নৃপুর তোমার বধূর বলিঙ্কা 
বোধ হয় না। তবে___ 

“তোমার নূপুর এই যদ্দি সত্য হয়। 
দেখিয়া তোষার ঘর দিব ত নিশ্চয় ॥ 
তোমার গ্রামেতে সব্দবলোক দেখাইব। 
তোমার নৃপুর বলি পে লোকে রুহিব॥ 
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ম্শ পভ লোক সাক্ষী রাখিব সেইখানে । 
তোমার নূপুর আমি দিব ততক্ষণে 1” শ্াঃ গ্রঃ? 
ললিতা দেখিলেন, কৃষ্ণদাসের মন ভুলান সহজ নহে? কৃষ- 
ক্লাসের ভাবপুর্ণ প্রীতি-ব্যবহারে শ্রীললিতার ছন্স-চাতুরী আর অধিকক্ষণ 
স্থায়ী হইল না। তিনি শ্নেহ-বিগলিত শ্বরে কহিলেন-_“রৃষ্তবাস ! 
আমি তোমাকে বঞ্চনা করিয়া এতক্ষণ কথ! কহিতেছিলাম। বাস্তবিক 
নৃশুর আীরাধারই বটে । তোমার কথাই সত্য | আমি তোমার 
প্রতি বিশেষ গ্রীত হইয়াছি; এখন-___ স্‌ 
“কি বর মাগিবে বল তোমাবে সে দিব। 
বাঞ্ছা সিদ্ধি করিয়া নূপুর লয়ে যা'ব |” হ্যাং প্রঃ 
-. বব্ধা ববাঙ্গণীর অলৌকিক. আকার-প্রকার দেখিয়া প্রথম হইতেই 
কষ্ধাসের মনে কেমন এক ভীঁবাস্তবর উপস্থিত হইয়াছিল। দর্শনাবধি 
সদয় প্রেষ পুলকানন্দ ক্ষণে ক্ষণে তরঙ্গাফিত হইয়া উঠিতেছছিল । কৃষ্জ- 
ঘাস তাহাতে বিহ্বল হইয়া ভক্তি গমৃগদ কণ্ঠে বলিলেন-__ 
রা শুন ঠাকুরাণি ! 
কে তুমি তোমার কূপ দেখিব সে আমি ॥ 
পরিচয় দিয়া মোরে দরশন দিবা । 
ফে কিছু মনের বাঙ্ছা তোমারে কহিব1॥৮” শ্তাঃ প্রঃ। 
-ক্ব্দাসের প্রাণতর! প্রেমের ব্যাকুলতায় প্রেমময় শ্রীরাধা অতিশয় 
পরিতুই। হইয়াছিলেন। হইবারই তো কথা! তিনি যে নিত্য- 
লীলায় সেবা-প্রাণ৷ নিত্য-সহচরী ! কৃষ্ণদাসের সেই চির-আকাজ্ফিত 
হদয়ের সাধ পূর্ণ করিবার নিমিত্ব_তীহাকে সুরবর বাছ্ছিত ছুল্লত 
ক্কপা-ভুষণে ভূষিত করিবার নিষিততই বুঝি আজ কুজে পাদ-ত্ষণ 
বিশ্বর্তি রূগ এই এক জপুর্ব বীলারদের অভিনয় 2 ধন্ট সাধনা !-. 
ধ সুকৃতি 1 7 
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শ্ীললিতা কুষ্দাসকে কুঝের অমর শন্যরালে ডাকিয়া খনিরেন_: 
“্কষ্দাস! আমার নাম রাধাথপী_-ললিতা। তুমি আমার স্বরূপ 
মৃত্তি দেখিতে ইচ্ছা করিতেছ ; কিন্ত___ 2 
“দেখিয়া আযার রূপ অধৈর্ধ্য হইবে । 
অধৈর্য হইলে রূপ কেমনে দেখিবে 1” শ্রী প্রঃ। 
কষ্দাস চমকিত হলেন | £এক অপূর্ব দিবা জ্যোতিতে তীহাক্স 
অস্তব্ণাহ উত্তাসিত হইয়া উঠিল | মৃহ্র্ডে হৃদয়-তন্ত্রী এক অলক্ষ্য 
শক্তিতে শত তারে বাজিয়া উঠিল। যুহূর্তমধো শতযৃচ্ছনার তরজ 
খেলিয়া গেল। অঙ্গ অবশ--পুলকাঞ্চিত। অপাঙ্গে দর-দর-ধারে 
অশ্রু বিগলিত। কুষ্গদাস নীরব নিশ্চে্ট ভাবে কিছুক্ষণ দডাইয়া 
বহিলেন। তারপর প্রেম-বিকম্পিভ স্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন__“দেবি! 
আপনার কপাতেই আমি ধৈর্য্য ধারণ করিব 1” 
শ্রীললিতা যৃছ হাসিয়! কুষ্ণদাসকে নয়ন মুদ্রিত করিতে বলিলেন। 
কষ্ণদাস চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। দেখিতে দেখিতে.তীহার বহিিজিয়ের 
প্রভাব কমিয়া গেল | তিনি দিব্য-চক্ষু লাভ করিয়া দেখিলেন-_- 
তাহার নিভৃত হৃদয়-নিকুপ্ে অনুরাগের পুত-আসনে শ্রীরাধাশ্াষের 
পার্থে শ্রীললিতার কনক-প্রতিমা ঝলমল করিতেছে | ক্ুষ্দাসের 
নয়ন-মন সে অপরূপ রূপ তরঙ্গে ডুবিতে না ডুবিতে শ্রীললিতা৷ তাহাকে 
্মন উদ্ধীলন করিতে বলিলেন | রুষ্ণদাস চাহিয়া দেখিলেন_ 
আমরি! মরি! হৃদয়-ন্দিরের সেই মহা মাধুরীময়ী ভীমৃর্তি এ৮ 
যে মাধুর্যোর অনস্্র উৎস উৎসারিত করিরনা-_সৌন্দর্য্ে ভূবন আলো 
করিয়া তাহার সন্ুথে শোভা পাইতেছেন,_-আহা ! এ যে কুস্থুমিত- 
লতাকুঞ্জ বিমঙ্ডিত মপি-বেদিকার উপরে দীড়াইয়া ঝ্িষ্কোজ্ছল! হিরা 
শৌদামিনী-বালা হাঁসিতেছেন। . 
শ্রীপলিতার জ্যোতির্র্ী ভীস্ষ্টি দর্শন করিয়) কষ্তদাস একান্ত- 
* ু 
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অধীর হইয়া উঠিলেন। তাহার ভূষিত নয়ন-চকোর সে রূপ-মাধুর্যয- 
কুধা-সিদ্ধুর কণিকা যাত্র আস্বাদ গ্রহণ করিতে না করিতে আনন্দাবেশে 
নিমীলিত হইয়া পড়িল। উদ্দাম প্রেষ-তরক্ষে তাহার সর্বা্গ খর থর 
করিয়া! কাপিতে লাগিল, কষ্ণদাস যৃচ্ছিত হইয়। পড়িলেন। ধন 
কষ্চদাস! যে সৌভাগ্য লাভের জন্গ ব্রহ্মাদি সুর-সভমগণও সর্বদা 
আকাজ্া করিয়া থাকেন, জানিনা, রুষ্ণদাস। আজ তুমি কি পুণ্য- 
পুঞ্জ প্রভাবে সে সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্ত হইলে । শ্রীবৈকুষ্ঠের রাজ- 
লক্মী কমলাও যে নিকুপ্জ-সেবা-ব্রত লাভের নিমিত্ত কঠোর তপন্তা 
করিয়াছিলেন। অহে!! আজ নিকুঞ্জরাজ্ঞী রাধার প্রধানা সী 
শ্রীললিতা, সাক্ষাৎ ভাবে কৃঞ্চদাসকে রূপা করিয়। সেই ছুলত নিকুঞ্জ 
সেবার দাসী অঙ্গীকার করিলেন। মহা ভাগবত উদ্ধব ; যে গোগীকার . 
গদরেণুভিথারী, আজ সেই গোপীকামণি গ্রীললিত! ্বয়ং-মুর্তিতে 
প্রত্যক্ষ হইয়া যাচিয়া যাচিয়া কুষ্ণদাসকে অপার কূপাম্ৃত ধারায় 
অভিষিক্ত করিলেন! জানি না, এমন সৌভাগ্য লাত আর কয় 
জনের ভাগ্যে ধটিয়াছে? তাই বলি, ধন কৃষ্দাস। ধন্ত তোমার 
প্রেমতক্তির সাধন ! 

. ক্ষ্ণদাসের প্রেমাবিষ্টতা কিঞ্চিত তিরোহিত হইল। তিনি শ্রীললিতার 
রাঙ্গা পা ছ'খানি মন্তকে ধারণ করিয়া সেই শ্রীপদরজঃ-মলয়জ সর্ধাঙ্গ 
ভূষিত করিতে লাগিলেন। স্ততি করিতে চেষ্টা করিতেছেন, বাক্য 
স্কুস্তি হইতেছে না, প্রেমাবেগে ক অবরুদ্ধ। কেবল নয়ন যুগল 
হইতে প্রেমাশ্ররাশি বর্ধাসারের স্তায় অবিরাম ঝরিতে লাগিল।____ 

প্ললিতার চরণ ধরিয়া নিজ শিরে। 

পদরেণু ভূষণ করিলা কলেবরে ॥ 

প্রেমে গদৃগদ হৈয়! বাক্য নাহি স্করে। 
দেহ,কল্প পুলকাক্র ঝর বদ্ধ ঝরে।” শ্যাঃ রঃ 
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করুণামুি শ্রীললিতা কষ্দাসের ধুলি-ধূসরিত অঙ্গে ন্নেহ-কোমব 
পন্ধহস্ত অর্পণ করিয়া তাহাকে শান্ত করিলেন । কৃঞ্দাস উঠিয়া 
বসিলেন। তখন শ্রীলল্লিতা স্নেহের কমষ-কণ্ঠে বলিলেন-__প্কৃষ্ণদাম ! 
তোমার মনের অভিলাষ কি? তুমি কি চাও 2” 
কষ্দাস কৃতাগ্ুলিপুটে প্রেম-বিকম্পিত স্বরে বলিলেন-__দেবি! 
অন্য কিছুই আমি চাই না, তোমার দাসী হইয়া গুবন্দাবনে শ্রীরাধা- 
কষ্ণের কুঞ্জ-সেবা করিব, এই আমার প্রাণের অভিলাষ 1” শ্রীললিতা 
হা পূর্বক “তথাস্ত্র” বলিয়া কুষ্ণদাসকে তজন-সাধনের 'চরম-ক্রমের 
পরমাসিদ্ধি দান করিলেন। অনন্তর প্রীতি মধুর বাক্যে কহিলেন__ 
“কৃষ্ণদাস তুমি কুপ্ত-সেবা অবশ্তই লাভ করিবে। কিন্তু এই বথাবস্থিত 
দেহে তাহা পাইবার সম্ভাবনা নাই ।-_-_ 
“এই দেহে না পাইবে বাধা কৃষ্ণের সেবন । 
মানসিক সধী দেহে করিবে দর্শন ॥ 
শ্রীরূপ যঞ্জরী দাসীর কুঞ্জেতে বরুহিবে। 
রাধা কৃষ্ণ রাস লীলা দর্শন করিবে ॥ 
এ দেহের ভোগাতোগ আছে যতদ্দিন। 
জীবের সঙ্গেতে তুমি থাক ততদিন ॥ 
ঝাধারুষ্রাসলীলা কর আম্বাদন। 
দেহান্তরে পাবে রাধা কৃষ্ণের চরণ॥ 
এই নিত্য মন্ত্র তুমি করহ গ্রহণ। 
স্মরণ করিলে হবে রাধিকা দর্শন ॥ শ্ঠাঃ প্রঃ । 
এই বলিয়া শ্রীললিত! কৃপা করিয়া কৃষ্তদ্াসকে নিজ মন্ত্র প্রদান 
' করিলেন। কৃষ্ণদাস সেই শ্রীমন্র প্রাপ্তি মাত্র প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া 
তাহার শ্রচরণ প্রান্তে নিপতিত হইলেন। শ্রীললিতারদদেবী তাহাকে 
স্েহাদর পূর্বক কোলে তুলিয়া লইয়া বু আশীর্বাদ করিলেন | 
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তারপর প্রীতির অমিয়-মাধা স্বরে বলিলেন_-“কৃষ্ফাস! শ্রীমতির 
নূপুর কোথায় ব্বাথিয়াছ, আনিয়া দাও। আর আমি বিলম্ব করিতে 
পারি না” 

কষ্খদাস নূপুর আনিতে গমন করিলেন ।. তাহার কুটারে কুপ্রেছ 
তৃণগুল্স পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত একটী লোহার ক্ষুরপ্র। ছিল। 
কুষ্*দাস শ্রীনূপুরখানি সেই ক্ষুরপ্রা দ্বারা আৰৃত করিরা রাখিয়াছিলেন। 
তিনি কুটারে যাইয়া দেখলেন, সেই ক্ষুরপ্রা খানি শ্রীনুপুর স্পর্শে 
নুবর্ণময় হইয়া উঠিয়াছে। কষ্দদাসের হৃদয় হর্য বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া! 
পড়িল। তিনি শ্রীনুপুর ণ্তকে করিয়া লইয়া শ্রীর্লিতার হস্তে অর্পণ 
কৰিলেন। প্ললিতা বলিলেন_-“কৃষ্ণদাস ! শ্রীরাধার পদচিহ্ন তোমার 
মণ্তকে চিরশোভিত হউক ।” 

এই বলিয়া শ্রীললিতা সেই শ্রীনূপুর কৃষ্ণদাসের ললাটদেশে স্পর্শ: 
করাইলেন। ম্পর্শমাত্র তাহার ললাটে নুপুরাক্কতি শ্রীহরিমন্দির তিলক 
পরি্ুট হইয়া উঠি এবং নুপুরের চুড়াম্পর্শে সেই তিলকের মধ্য 
াগে একটা বিন্দু প্রকাশ পাইল। রুষ্ছদাপ প্রেমানন্দে বিবশ 
হুইয়! বহুতর নতি স্ততি করিতে লাগিলেন। শ্রীললিতা তাহাকে স্সেহ 
মধুর বাক্যে বহু আশীর্বাদ ও আহ্বাস প্রদান করিয়া শ্রীয়ুখে আদেশ 
করিলেন-__“কৃষ্দাস !" তুমি শ্রীরাধাশ্তামের অপার আনন্দ বিধান 
করিয়াছ ; অতএব আজ হইতে জগতে তোমার ছুংখী-রুষ্ণদাসের নামের 
পরিবর্তে “শ্যামানন্দ” নাম প্রকাশিত হউক। শ্রীজীব গোস্বামী 
য্যতীত এই সকল কথ! আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। 
অতএব যাও্তামানন্দ ! নিজ কুটীরে গমন কর; আমিও স্বস্থানে 

. প্রস্থান করি ।” 

শ্তামানন শ্রীললিতার কথ! শুনিয়া ছল-ছল-করুণ-নয়নে তাহার 

শরীমুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অনত্তর শ্ীনূপুরকে প্রণাম করিয়া 





প্রীশ্যামানন্দ-প্রকশি। লও 


শ্রীললিতার শ্রীচরণে সাঠীঙ্গে প্রণাম করিলেন। নর়ন-্সলিলে শ্রীচরণ- 
কমল পরিসিক্ত হই়। উঠিল। শ্রীললিতা ন্গেহ-মধুর বাক্যে সাহাকে 
শাস্ত করিয়া ্রীনূপুর লইয়া বিদায় হইলেন ছুই চারি পদ অগ্রসর 
হুইয়াই কোথায় অনৃশ্ত হইয়া পড়িলেন। তখন শ্ামানন্দ___ 
“প্রেষেতে আকুল হেয়! কুঞ্জ কুঞ্জে ধায়। 
কোথায় ললিতা বলি ডাকে উভরায়॥ 
প্রেমাবিষ্ট হৈয়৷ গোসাঞ্ি নিকুঞে আইলা!) 
শ্রীজীব গোসাঞ্রিরে দেখি চরণে পড়িলা ॥” শ্রাঃ প্রঃ। 
শ্ীজীব গোস্বামী শ্তামানন্দের সেই অপূর্ব রূপান্তর ও ভাবান্তর 
দর্শন করিয়া যার-পর-নাই আশ্চর্ধ্যািত হইলেন। দেখিলে, তাঁযার 
দেহ হইতে দ্রাশিনী-দামের ন্যায় গলিত সুবর্ণ যতি চারিদিকে বিকীর্ণ 
হইয়া পড়িতেছে। আর সে গিগ্ধ জ্যোতি যাহার অঙগ স্পর্শ করিতেছে, 
সে-ই প্রেমানন্দে অধীর হইয়! উঠিতেছে। তরু, লতা, পণ্ড, পঙ্গী 
নকলই.যেন তাহাকে দেখিয়া পুলকভরে নৃত্য করিতেছে। শ্রীজীব' 
বিল্ময়-বিযুগ্ধ হইয়া কহিলেন-_“কৃষ্ণদাস ! তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? 
তোমার এরূপ অপূর্ব কাঞ্চন-কাস্তি কিরূপে হইল 1” 
শ্যামানন্দ প্রেম-গদৃগদ কণ্ঠে বলিলেন-_-"প্রতো ! আপনার 
শ্রীচরণ-রেণু স্পর্শেই এরূপ হইয়াছে” ্ 
শ্রীজীবের আগ্রহ আরও বর্ধিত হইল। বুঝিলেন, শ্রীরাধার নূপুর 
লইয়া নিশ্চয় কোন: এক অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। তিনি 
হ্যাযানন্দকে নিকটে বসাইয়া. বলিলেন-_-”না, ন1 কৃষ্ণদাঁস ! তুমি 
কথা গোপন করিতেছ। তুমি আঙগ নিশ্চয়ই শ্রীকষ্ণের কৃপা পাত 
করিয়াছ ; নতুব! এরূপ পরিবর্ডুন কখনই সম্ভব হইতে পারে া।___. 
“কে দিল তিলক তোমার, কি নাম ইহার। 
প্রেষে পুলকিত দেহ নেত্রে জলধার ॥ 
১৪ 


৭৪ ীশ্যামানন্দ-চরিত। 
-্্রীহরিমন্দির তোমার তিলক আছিল। 
এ কোন তিলক কহু কে তোমারে দিল 
বঞ্চনা করিয়া তুমি, কহিলে আমারে । 
হইল কষ্টের রূপ] দেখিয়ে তোমারে ॥৮ শ্তাঃ প্রঃ । 
শঙ্কা-সন্কোচ-সমাকুল হ্বদয়ে শ্যামানন্দ কহিলেন-_-?প্রতো ! এ সকল 
আপনার কপাতেই লাভ হইয়াছে । এই যে লনাটে তিলক, ইহাও 
আপনার কপ! প্রদত্ত পদ-চিহ্ন।” 
এই সময়ে শ্রীজীব সহসা দেখিতে পাইলেন, শ্যামানন্দের হদয়- 
মধ্যে বস্ত্াবৃত কি এক উজ্জ্বল বস্ত লুকান রহিয়াছে । তাহার বিমল 
প্রতা বন্ত্র তেদ করিয়। বাহির হইন্েছে; শ্রীজীব গোস্বামী আগ্রহ - 
" অহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন_“কষ্তদাস! তোমার বস্ত্রের অভ্যন্তরে 
ও কি দেখা যাইতেছে ?৮ 
শ্তাষানন্দ সুবর্ণ ক্ষুরপ্রা থানি বাহির করিয়া দেখাইলেল। তদ্র্শনে 
শ্রীজীব অত্যন্ত বিশ্বয়াঝিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন_-“ব্ল, বল, কৃষ্ঠ- 
দাস! তোমার এই লোহার ক্ষুরপ্রা কিরূপে সোণা হইল ?৮ 
শ্তামানন্দ করযোড় করিয়া নিবেদন করিলেন_“প্রভে৷ ! সে 
সকল কথা নিভৃতে আপনাকে নিবেদন করিব ।” 
শ্রীজীৰ, শ্তামানন্দের সুখে আশ্থৃপুর্বিক সকল বিবরণ অবগ্ণত হইয়া 
পরমানন্দিত হইলেন। প্রে্াবেশে কোলে লইয়া ৰনিনেন_-“বৎস! 
কষ্তদাস! আজ হইতে আমি তোমার প্রেম-যূল্যে বিক্রীত হইলাম। 
আঙ্ত হইতে তোমার কপ! সিদ্ধ “শ্তামানন্দ” নামই বৈষ্ণব সমাজে 
প্রকাশিত হইল।” 
শ্তামানন্দ শ্রীজীবেঘ চরণ-প্রাস্তে পতিত হইয়া প্রণাম করিনেন, 
শ্ীীবও তাহাকে উঠাইয়! প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্ঘ করিনেন । 
দেখিতে দেখিতে গ্রামানন্দের এই অভিনব পরিবর্তের সংবাদ সমগ্র 
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শ্রীশ্যামানন্দ-প্রকাশ । 








গে 


ব্রজ মওলে প্রকাশ হইয়া পড়িল। তখন সকলেই কষ্দাসের এ 

“শ্তামানন্দ” নাম, আর মধ্যবিনদু যুক্ত কৃষ্-পদারুতি শ্ঠামানন্দী তিলক 
ধারণ, শ্রীজীব গোস্বামীর কুপার শিদর্শন বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন । 
শ্যামানন্দ এইরূপে পরমানন্দেশ্রীব্রজ ধামে বাস করিতে লাগিলেন। 
“বুসিক-মজল” গ্রন্থে বণিত আছে-___ 


“ভৃত্যের প্রকাশ প্রভু অপেক্ষ। করিয়া 
ব্রজপুর নিরবধি দেখেন ভ্রমিয়া ॥ 

কুঞ্জে কুগ্গে ত্রমিরা দেখেন সর্ব স্থান। 
প্রেমে গদৃপদ অক্র বহে অবিশ্রাম ॥ 
কবে কৃষ্ণ প্রাণপতি পাইব বলিয়া। 
বন্দাবনে রাসস্থলে ধুলি..গড়ি দদিয়া ॥ 
বৈরাগ্যে আনন্দ চিত্তে বিভোর অন্তরে । 
সম্ভাষণ করেন সব কৃষ্ণ সহচরে ॥ 

জীব গোসাঞ্রি ঠাকুর প্রহরিপ্রিয়া দাস। 
তা' সবার স্থানে কৈলা সতত বিলাস ॥ 
প্রেমাবেশে নিরবধি করেন ক্রন্দন। 
ভক্তি-শান্ত্র পড়েন আর করেন,শ্রবণ ॥ 
প্রেমতক্তি অনুক্ষণ করেন বিলাস। 

এই রূপে প্রভু ব্রজপুরে কৈলা' বাস॥” 


৭ শ্রীশ্যাযানন্দ-চরিত | 





সপ্তম পরিচ্ছেদ । 


পাশ্পিশ আপ্তিন 


পরীক্ষা । 


ু্দ্ধি কুন্ুম বিকসিত হইলে তাহার মধুর সৌর যেমন চারিদিকে 
ছড়াইয়া পড়ে, শ্ঠামানন্দের নামও সেইরূপ দেখিতে দেখিতে শ্রীবৃন্দা- 
বনের সর্ধন্র প্রচারিত হইয়! পড়িল। সকলেই বুঝিলেন, শ্রীজীব 
গোস্বামীর কপাতেই ছুঃখী-কুষ্ণদাস “গ্ামানন” নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
কিন্তু ইহাতে ব্রজবাঁসী বৈষণবগণের মধ্যে এক ঘোর আন্দোলন উপস্থিত 
হইল। কুষ্ণদাস শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভুর শিষ্য হইয়া পুনরায় শ্রীজীব 
গোস্বামীর পদ্াশ্রয় করিলেন। আর শ্রীজীবও জানিনা কি বুঝিয়। 
তাহাকে শিষ্য অঙ্গীকার করিয়া লইলেন। ইহা তো সম্পূর্ণ সদাচার 
বিরুদ্ধ। ব্রজবাসীভক্তগণ এই কথা লইয়! দিবানিশি জল্পনা করিতে 
লাগিলেন ।__- 
"্ভ্ীহদয়ানন্দ গৌসাঞ্চের সেবক ইহো! হয়। 
তাহারে, ছাড়িয়া কৈল জীব-পদাশ্রয় ॥ 
এই কথা কহে-সর্ধ ব্রজবাসীগণ। 
সকল বৈষ্ণবগণ করিল! শ্রবণ ॥ 
শুনিয়া বৈষ্ণব সব বিচার করিল । 
শ্র্দীব এমন কার্য্য কি বুঝি করিল। 
কেহ বলে শাস্ত্রে কিছু আছয়ে বিধান। 
না হ'লে কেমনে এই গুরু হয় আন ॥ 
মহা সাধু সরন্বতী হয় কঠানন। 


রি পরীক্ষা । ৭৭ 


পসপাপপািশিশপিপসশশশিপপপপিপিসলিলিল ২৬০ 


বুঝিয়া করিলা কাব্য কে সাহা জানিবে। 
] এ কথা বিচার হৈলে অবশ্য শুনিবে ॥” শ্ঠাঃ প্রঃ। 
এইরূপ নানাজনে নানারূপ বিচার সিদ্ধান্ত করিতে লাগিলেন বটে, 
কিন্তু মুখ ফুটিয়া শ্রীীব গোস্বামীকে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে 
সাহসী. হইলেন না । ইহাতে সেই সময় ্রীবন্দাবনে বৈষ্ণবগণের মধ্যে 
শ্রজীব গোস্বামীত্র যে বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল তাহা স্পষ্ট বুঝা 
| যাইতেছে । যাহা হউক এই ঘটনার পর শ্রীব্রজধাম হইতে যে সকল 
ূ তক্ত গৌড়ে আগমন করিলেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ শ্ীপাট 
| অন্ষিকায় যাইয়া প্রীহদয়চৈতন্ত প্রভুকে কথ) প্রসঙ্গে শ্ামানন্দের বিষ 
সমস্ত জ্ঞাপন করিলেন । বলিলেন__"গোসাঞ্রি ! ছঃখী কষ্ণদাস 
আপনাকে পরিত্যাগ করিরা এক্ষণে শ্রীজীবের শরণ লইয়াছে। 
শ্রীজীব তাহার নাম শ্রীশ্তামানন্দ দাস রাখিয়াছেন এবং তাহার 
দ্বারা “শ্তামানন্দী তিলক” নামে এক নূতন তিলকেরও প্রকাশ 
| করিয়াছেন |” 
এই কথ শুনিয়া ক্রোধে ও ক্ষোভে ঠাকুর হৃদয়চৈতন্যের হৃদয়. 
জলিয়া যাইতে লাগিল। তিনি অতিমাত্র বিশ্বয়াবিষ্ট হইয়া কহিপেন-__ 
কি আশ্তর্যয 1 ্ 
“মহাপ্রভু হেন কর্ম কতু নাহি করে। 
গুরু ছাড়ি গুরু করে না শুনি সংসারে ॥ 
এ কথা বুঝিব প্রভুর তক্তগণ লৈয়া। 
এত বলি নিজ ভক্ত আনিল! ডাকিয়। ॥” শ্রাঃ প্রঃ) 
ঠাকুর হৃদয়চৈতন্ত কয়েকজন বিজ্ঞ বৈষ্ণব শিক্ষকে সেই দিনই 
রীববন্দাবনে যাইতে আদেশ করিলেন। বলিয়া দ্রিলেন_-“তোষরা 
ভীরন্দাবানে শিয়া চহখী কফ্খদাসাক আমার কাচ বারিয়া আন । আহি 
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একান্ত ছাড়িয়া না দেন; তাহা হইলে আমি এই পত্র দিতেছি 
শ্রীজীবকে প্রদ্দান করিবে এবং তাহার প্রত্যুত্তর আনিবে।” 
পত্র লইয়া বৈষ্ণবগণ সেই দিনই শ্রীবন্দাবন অভিমুখে যাত্রা) 
- করিবেন এইরূপ স্থির হইল। অনন্তর শ্রীন্ৃদয় চৈতন্ত প্রভু আক্ষেপ 
প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন-_“অহো ! কি স্পর্ধা ! কৃষ্ণদাস 
আদিগুরু ত্যাগ করিয়। পুনব্রায় অন্য গুরু করিল? ভাল! ভাল! 
কৃষ্দাস যদি সাক্ষাৎ রূপেই শ্রীকুষ্ণকে দর্শন করিয়া থাকে, তবে আমর! 
সকলে গিয়। শ্রীজীব গোস্বামীর আশ্রয় লইব। শ্রীযন্মহা প্রভুর অনুসঙ্গী 
লক্ষ লক্ষ তক্ত ছিলেন ; কিন্তু কই, তাহাদের মধ্যে এরূপ ঘটনা তো 
শুনি নাই। যে ব্যক্তি গুরুদ্রোহী ব! তক্তদ্রোহী সে কুস্তীপাক নরকে 
গমন করে এবং গ্রীভগবানও তাহার প্রতি প্রসন্ন হন না। ইহাই 
শাজ্ের উক্তি। শ্রীকুঞ্চের স্থানে অপরাধ হইলে সাধু ভক্তগণের সঙ্গ- 
গুণে তাহার খণ্ডন হয়, সাধু রুষ্ট হইলে শ্রীগুরু তাহাকে সে বিপদ হইতে 
রক্ষা করেন, কিন্তু প্রীগুরুদেবের স্থানে অপরাধ হইলে তাহার আর 
পরিপ্রাণের উপায় নাই ; ইহাইতো শ্রীমহাপ্রভূ ধর্শের রীতি, ইহাই তো 
শান্তর যুক্তি! তবে গুরু অবৈষ্ণব হইলে তীহাকে ত্যাগ করিবার ৰিধি 
শাস্ত্রে আছে। আবি বদি কৃষ্দাসের অবৈষ্ণব গুরুই হই, তাহা হইলে 
কষ্তদাস আমাকে ত্যাগ করে করুক্ষ, ছুঃংখ নাই। কিন্তু তৎপূর্বব একবার 
সমগ্র বৈষ্ণব-মগ্ুলীকে আহ্বান করিয়া বিচার করিয়া দেখিব। তাহাতে 
আমি অবৈষুব বলির স্থিরীকত হইলে অবশ্ই শ্রীজীব গোস্বামীর 
শরণ গ্রহণ করিব। অতএব যাও বাপু! তোমরা শীঘ্ শ্রীবন্দাবনে 
গষন কর এবং শ্রীজীবের লিখন আনিয়া আমার উৎক্ নিবারণ কর। 
বদি সত্যই কৃষ্ণদাস শ্রীজীবকে গুরু করিয়া) থাকে, তবে-__ 
র্ সর্ব ভঞ্জগণে জামি আনিব ডাকিয়।। 


".. ঠাকুর হৃদয়টৈতন্ত ষনম্ণান্িক বেদনা পাইয়া এইরূপ 
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নানাবিধ 
আক্ষেপ প্রকাশ করিতে করিতে ভক্তগণকে বিদায় দিলেন। 
যথা সময়ে সেই ভক্তগণ শ্রীরন্দাবনে উপনীত হইলেন এবং সর্বাগ্রে 

শ্ীজীব গোন্ামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঠাকুর হৃদর়চৈতন্তের লিখন 
প্র্থান করিলেন। শ্রীজ্গীব শশব্যন্তে তাহাদিগকে স্নেহালি্গন পুর্ববক 
স্বাগত কুশল ও তাহাদের পরিচয় জানিতে চাহিলেন। ভক্তগণ যথাযথ 
পরিচয় প্রদান করিলে শ্রীজীব যার-পর-নাই আনন্দিত হইলেন এবং 
অস্বিকার অধিকারী ঠাকুর হদয়চৈতন্টের পুনঃপুন কুশল সমাচার 
জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । অবশেষে কুটারের মধ্যে একখানি 
তৃগাসন দেখাইয়া তাহাদিগকে অতি সমাদর পূর্বক তাহাতে উপবেশন 
করিতে আদেশ করিলেন। তীহারা পদ ধৌত করিয়া! আসন পরিগ্রহ 
করিলেন। তখন শ্রীজীব গোথামী সেই পত্রথানি মন্তকে ধারণ করিয়া 
স্বগত পাঠ করিতে লাগিলেন। তাহার পর ঈষৎ হাস্ত করিয়। ধীরে 
ধীরে কহিলেন_--_ 

“শ্রীজীব বলেন শুন সর্ধ তক্ত লোক। 

আমি তার কষ্খপাসে করেছি সেবক ॥ 

আমি তার প্রধান সেবক তুল্য নহি। 

আমারে তাড়না করি এত বাক্য কহি॥ 

আগৌরীদাস পঞ্ডিত ঠাকুর প্রভু যোর। 

তেহো ভৃত্য জ্ঞান করেন সদা স্নেহ কোর ॥ 

পণ্ডিত স্বরূপ আমি দেখিয়ে তীহারে। 

মোরে ক্রোধ করেন গ্রভু নাহিক নিস্তারে ॥ 


- তার কৃপা হৈতে কৃষ্দাস ব্রজে আইল! । ১ 
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ভীহার সন্বদ্ধে আমি নিকটে রাখিলা। 
কৃষ্ণ কথা! শুনাইয়া নির্মল করিল 
কে কহে দেবক মোর হৈলা কৃষ্ণদাস। 
তাহারে ডাকিয়। তুমি আন মোর পাশ ॥” শ্ঠাঃ প্রঃ। 
এই কথা শুনিয়া ঠাকুরের প্রেরিত বৈষ্ণবগণ কিছু অপ্রতিভ 
হইলেন। তাহার স্বগত ভাবিলেন_“অধিকারী ঠাকুরের প্রতি ধাহার 
এরূপ বিশ্বীস, এরূপ অবিচল! ভক্তি, আবার নিজেও ধিনি ভজন- 
বিজ্ঞ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত তিনি যে কৃষ্ছদাসকে পুনরায় দীক্ষা-মন্ত্ 
দিয়) শিষ্য করিয়াছেন, একথা কখনই বিশ্বাস যোগ্য নহে।” তাহারা 
গ্রকান্তে নিবেদন করিলেন_“প্রতো! ত্রজ হইতে ছুইজন বৈষ্ঞৰ 
প্রপাট অধিকার গিয়া গোসাঞ্চের নিকট কিছুদিন ছিলেন, তাহারাই 
গেৌদাঞ্চিকে বলিলেন যে, কৃষ্ণদাস অন্ায় কার্ধ্য করিয়াছে, সে প্রথম- 
কার দীক্ষাগুরু ত্যাগ করিয়া আপনার নিকট পুনরায় দীক্ষা লইফ়াছে। 
আপনি তাহার গুরুদত্ত “কৃষ্ণদাঁস” নামের পরিবর্ডে শ্টামানন্দ নাষ 
বাধিয়াছেন এবং তাহাকে এক নূতন তিলকও দিয়াছেন। এই কথ! 
শুনিয়া ঠাকুর হৃদয়চৈতন্ত অতিশয় সর্মাহত হইয়া! ইহার সত্যাসত্য 
জানিবার জন্ত আপনাকে এই পত্র লিখিয়াছেন।” 
্্ঙ্জীব অত্যন্ত-ছুঃখিত হইয়া বলিলেন-_-“বাপু! তোমরা সমস্ত 
ব্রবাসী ভক্তগণকে ভাকিয়া আনিয়া! আমার সাক্ষাতে জিজ্ঞাসা করিয়া 
সত্য মিথ্যা জানিতে পার ! সত্য হইলে আমি নিশ্চয়ই অপরাধী 
হুইব।” 
এই কথা শুনিয়া তক্তগশ মহা। সন্তুষ্ট হইলেন। তাহারা শ্ীজীবকে 
সম্বোধন করিয়া বলিলেন__“গৌসাঞ্ঞ, আপনার বাক্যে আমাদের 
কোন অবিশ্বাস নাই। আপনি ঠাকুরের পত্রের প্রত্যুত্তর লিখিয়া 
দিন, আমর তাহা লয়! অস্থিকায় গমন করি।” 
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শ্রীজীব..পত্র [লিখিয্! দিলেন। তাহা লইয়া বৈষণবগৃণ শ্রীপাট 
অন্দিকায় প্রত্যাগমন করিজেন। ঠাকুর হৃদয়টৈতন্ত পত্র পাঠ করিয়! 
অবগত হইলেন, তিনিই স্বপ্নাবেশে কৃষ্ণদাসকে এইরূপ কূপা করি- 
স্বাছেন। ইহাতে তাহার সন্দেহ আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল। তিনি 
শ্র্বন্দাবনে বৈষ্বগণকে আহ্বান করিয়! রুষ্কদাসকে উত্তমন্ধূপ পরীক্ষ। 
করিধার নিমিত্ত বহুতর শিষ্যসেবক লইয়া শ্রীন্দাবন অভিমুখে যাত্রা 
করিলেন। কিছুদিন পরে তিনি শ্রীবন্দাবনে উপনীত হইলেন। 
শ্ীদীব, বহুসমাদর পুর্ধক তাহার অভ্ার্থনা করিলেন। অনন্তর ব্রজ- 
ধামস্থ সমগ্র বৈষ্বমণ্ডলী লইয়া এক বিরাট সভার উদ্যোগ আয়োজন 
হইতে লাগিল। 

পুর্ব হইতেই ব্রজবাসী ভক্তগণের মনে এই বিষয়ে একটু সন্দেহের 
ছাতা প্রতিভাত হইয়াছিল। এই সন্দেহ নিরসনের জন্ত অতিশর 
কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া অধিকাংশ ব্রজবাসী তক্তই সমবেত হইলেন। 
ঠাকুর হদয়চৈতন্ত তাহাদিগকে লইঙ্কা ভ্রীাসমগ্ুলে কল্পকুঙজের প্রাঙ্গনে 
এক সভা করিলেন। অনন্তর শ্যামানন্দকে তথায় ডাকাইয়! আনিলেন। 
শ্তাযানম্দ সভাস্থলে উপস্থিত হইলে, মহাস্তগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন _-“কৃষ্ণবাস ! তুমি এখন কাহার ফেবক্‌? কে তোমাকে এই 
শ্তামানন্দ নাম দিলেন, সত্য বল £» 

শামামন্দ করপুটে কহিলেন-_-“এ অধয জন্মে জন্মে শ্রপাদ্‌ হদয়া- 
নন্দ ঠাকুরের দাসাহুদাস। ভিনিই স্বগ্যোগে এ দাসাধমের “যামানন্দ” 
নাম দিয়াছেন ।” 74 

এই কথা শুনিয়া মহাস্তগণ পুনরায় বলিলেন-__৭শুন কষ্দাস! 
হের কথা কখনই সত্য হয় না। অপরাধী হইলে ব্রিসংসারে কোথাও 
স্থান পাইবে না। জানিও, গুরুস্থানে অপরাধ হইলে, কেহই পে 
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কক্স! তুমি এখনও সত্য কথা বল। যদি তাহাতে তোমার 
অপরাধ জন্মে, আমরা সকলে মিলিয়া তোমাকে সে অপরাধ হইতে 
নিপ্তার করিব। এই বৈষ্ণব সমাজে মিথ্যা বলিলে তোঁমাকে অবশ্থাই 
নরকে গমন করিতে হইবে__যতদিন চক্দ্রন্্য্য উদ্দিত থাকিবে, ততদিন 
তোমার সে নরক হইতে উদ্ধার হইবে না। অতএব কৃষ্ণদাস 
গোপনে যদি কাহারও সেবক হইয়া থাক তবে সে কথা নির্ভয়ে 
প্রকাশ কর। আমরা সতাই বলিতেছি, তাহাতে তোমার অপরাধ 
হইলে যোচন করিব। স্বপ্নে যে গুরুকুপা-লাভ করিয়াছ, এ কথা 
সাধুসমাজে প্রমাণ করিতে পারিবে না, ভণ্ড বলিয়া পরিচিত হইবে ।” 

এই কথ! শুনিয়া শ্যামানন্দ বিনীষ্তভাবে করযোড় করিয়া কহি- 
লেন_-“আপনারা. কৃপাপূর্বক আমাকে দণ্ড দুই সময় দিন; তাহার 
পর ইহার সত্যাসত্য বুঝিয়া বলিব ।” 

অনন্তর শ্যামীনন্ন প্রেমানন্দপুর্ণ চিত্তে ধ্যানে উপবিষ্ট হইলেন এবং 
শ্রীললিতার প্রদত্ত কুপামন্ত্র হৃদয়ে অনন্যমনে জপ করিতে লাগিলেন । 
জগিতে জপিতে তাহার আত্মা-মন-প্রাণ ও অস্তরের সমুদয় বৃত্তিগুলি 
সিদ্ধতাবে বিভাবিত হইয়া উঠিল। তিনি সেই ভাবসিদ্ধ গোপীদেহে 
শ্রীরাধান্তামের চির -্রাণারাষ নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলেন। 

হায়! এই মধুরাদপি মধুর ভজন-তত্ব, ক্ষু্র লেখনীমুখে মানবের 
সঙ্কীর্ঘভাষার পরিস্ফুট করিবার শক্তি আছে কি? এই সিদ্ধুসম মহা- 
গতীর-তত্ব কাহাকেও বুঝাইয়! দেওয়া যায় না, সাধনের ক্রমোৎকর্ষ 
অনুসারে শ্বকং বুঝিবার বস্ত। আমরা তজন-সাধনবিহীন অনধি- 
কারী--সংসার-নরকের কৃমিকীট, সুতরাং সিদ্ধ রসিক ভক্তের হৃদগত 
মর্ম আমরা বাস্তবিকই বুঝাইতে অক্ষম। বীহার! প্রেমতক্তির অতৃপ্ত 
লালসায় উল্মাদিত হইয়া শ্রীরাধাশ্টামের মধুর লীলারহস্তের অনুধ্যানে 
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বুঝাইতে লক্ষম_অন্তে নহে। অতএব প্রেমিক পাঠক! আপনি 
প্রেমা্জন-রঞজিত দিব্যনয়ন উন্মীলন করিয়া দেখুন দেখি? আমাদের 
সাধক-শেখর শ্তামানন্দদেব সিদ্ধদেহে শ্রীকনকমঞ্জরী নান্নী গোঁপ- 
ললনারূপে শ্রীরাধার মন্দিরে গিয়া কি করিতেছেন! 
শ্তাযানন্৷ শ্রীরাধার মনি'রের বহিীরে বসিয়া আকুলকঠে রোদন 

করিতেছেন। শ্রীব্লাধার সবীগণ তাহাকে এইরূপ ভাবে রোদন 
করিবার কারণ জিজ্ঞাস করিলে, শ্ামানন্দ কছিলেন--_- 

পকনকমগ্জরী নাম হও ব্রজবাসী। 

ললিতার পার যুখ্ি হইয়াছি দাসী ॥ 

রাত্রিদ্িন ঠাকুরাণী সঙ্গেতে রাখিলা। 

ঘরেতে যাইতে স্বামী যারিতে আইলা! ॥ 

পরাণ লইয়। যুঞ্রি আইন পলায়া!। 

কহ গিয়া_প্রাণ রাখ দরশন দিয়া॥” শ্তাঃ প্রঃ) 
এই বলিয়া শ্টামানন্দ ব্যাকুলতাবে সখীগণের চরণে প্রণাম 

করিলেন! তাহার নয়নাপাঙ্গে অশ্রুর অবাধ উৎস উৎসারিত হইল। 
তিনি সেই নরনজলে পরিপ্লত হইয়া বহু কাতরতা জাঁনাইলেন। 
সথীগণ সেই দণ্ডে শ্রীলনিতাঁর সমীপে উপস্থিত হইয়া শ্যামানন্দের কথা 
নিবেদন করিলেন। শ্রীললিত! তখন ভীতির 'তাম্ব,ল-সেবায় নিযুক্ত1। 
সুতরাং শ্তামানন্দকে তাহার নিকট ডাকিয়া আনিবার জন্ত সখীগণকে 
আদেশ করিলেন। শ্ামানন্দ সঘীজন সমভিব্যাহারে শ্রামন্দিরের 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়৷ যাহ! দেখিলেন, তাহাতে তাহার অন্তরাত্মা 
পুলকানন্দে বিভোর হইয়া গেল। দেখিলেন-_তপ্তকাঞ্চন গৌরাঙ্গ 
বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিক! রত্র-পালক্ষে শির্রিষ-পেলব চমৎকার কেলিতক্লে 
উপ্ববেশন করিয়। স্থগন্ধি তান্ব,ল চর্কণ করিতেছেন। শ্রীললিতা,স্বহস্তে 
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মতি চরণসেবায় নিযুক্ত আছেন 1 পচ্পকলতা ধীরে ধীরে চামর 
ব্জন করিতেছেন। সেই চির-আরাধ্যতম-সেই প্রাণের চির- 
আকাঙজ্কিত বস্তকে দর্শন করিয়া শ্তামানন্দ (প্রীকনকমঞ্জরী ) উদ্দাঙ 
প্রেমাবেশে বিহ্বল হইয়া মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ক্ষণেক পরে 
ৃঙ্ছান্তে শ্রীরাধার পদতলে পতিত হইয়! সাঠীঙ্গে প্রণাম করিলেন। 
শ্রীরাধা পরম গ্রীত হইয়া উঠাইতে আদেশ করিলে শ্রীললিত! ম্নেহতরে 
তাহাকে কোলে তুলিলেন। কনকমঞ্জরী অঝোর নয়নে রোদন করিতে 
লাগিলেন। তদ্দর্শনে প্রীতি অতিশয় স্নেহ সহকারে তাহার গার 
পদ্মহস্ত বুধাইতে বুলাইতে মৃছ হাসিয়া জিজ্ঞাসা কৰিলেন-_“তুমি 
কি জন্য কাদিতেছ? তোষার নাম কি? দাসীই বা কাহার? তোমার 
পিতামাতা কে? কোন্‌ গ্রামে বাস কর ?” 
কনকমঞ্জরী গললম্বীকুতবাসে করযোড় করিয়া অতি বিনীততাষে 

কছিলেন-- 

“শুনিয়া কহেন নাম, কনকমঞ্জরী। 

তব পাদপন্প-সেবা মনে আশা করি ॥ 

তোমার দাসীর দাপী হও ব্রজবাসী। 

শ্রীরপমঞ্জরী পাদপন্ধে আমি দাসী ॥” শ্তাঃ প্রঃ। 

এইরূপ সিদ্ধাবস্থার পরিচয় দিয়া শ্রীশ্তামানন্দ দেব পাধক অবস্থার 

সকল পরিচয় প্রদান করিলেন। যেরূপে তিনি শ্রীহদয়টচৈতন্য ঠাকুরের 
মন্রশিষ্য হইয়। শ্রীজীবের কৃপা শিক্ষার শ্রীললিতার অনুগ্রহ লাভ করেন, 
যেরূপে ছুঃখী কষ্ণদাস নামের পরিবর্তে শ্যামানন্দ নাম ও শ্যামানন্দী 
তিলক প্রাপ্ত হন, যেরূপে সেই নাম ও তিলক লইয়া শ্রীদয়চৈতন্ত 
ঠাকুরের বিষ-নয়নে পতিত হইস্বাছেন এবং যে কারণে বৈষ্ণব সমাজ 
তাহার ককপা সিদ্ধতাঁর বিষয় পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত সমবেত হইয়া 
ছেন, শ্ব।মানন্দ শ্রীযতির সমীপে সেই সকল কাহিনী আন্বপর্কিক 
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বিবৃত করিলেন । অতঃপর বিনয় মধুর- বাক্যে কহিলেন-_“গাকুরানি ! 
আজ বৈষবসমাজ আমার পরীক্ষা করিবেন। ঠাকুর শ্রীহদয়চৈতন্ত 
আজ্ঞ। করিয়াছেন, “আমি বদি স্বপ্রাবেশে দুখী-কষ্চদাসকে নাম ও 
তিক দিয়া থাকি, তবে তিলক ধুইয়্া ফেলিলে এবং বঙ্ষে শ্ামানন্দ 
নাম লিখিয়া মুছিয়া ফেলিলেও যদ্দি সে তিক ও নাম উজ্জলরূপে 
পুনরায় ফুটিয়। উঠে, তাহা হইলে আমার কৃপা সত্য বলিয়া নিশ্চয় 
করিব, নতুবা কৃষ্ণপাসকে বৈষ্ণব সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়৷ দেওয়া 
হইবে।” দেবি! এই জন্যই বৈষ্ণব মহান্তগণ আজ সমাজ করিয়া 
আমার পরীক্ষা করিতেছেন। আমি দণ্ড ছুই পরে বুঝিয়া কহিব 
বলিয়া তাহাদের নিকট হইতে আপনার অতয় পদারবিন্দের ছায়াতলে 
আপিয়৷ উপনীত হইয়াছি--__- 

পকুপা কর ঠাকুরাণী দেহ পদছাঁয়!। 

নি দাসী জানিয়া করহ মোরে দয়া ॥ 

গুরুর চরণ পাই তোমার চরণ। 

মহান্ত সমাজে মোরে কর উদ্জারণ॥” শ্তাঃ প্রঃ। 

শ্রলণিতা স্বীয় অঙ্দাসী কনকমঞ্জরীর প্রতি কৃপা দৃষ্টিপাত করিবার 

নিমিত্ত শ্রমতিকে বিনয় অন্থরোধ করিলেন । গ্রীরূপমঞ্জরীও বহু 
অনুনয় করিলেন। অনন্তর শ্রীললি 9 কনকমপ্ররী'র করে ধরিয়া হীমতির 
রাতুল চরণকমলপ্রান্তে ফেলিয়া দিলেন। শ্রীরাধা কৃপাপুর্বাক তাহার 
মন্তকে শ্ীথাদপন্ম তুলিয়৷ দিরা দাসী অঙ্গীকার করিলেন। পর্বে 
শরীস্ববল থাকে সবী দ্বার! আহ্বান করিয়া তাহাকে সকল কথা জ্ঞাপন 





-করিলেন। বলিলেন--“তোযার,দাসের দাস এই “কৃষ্ণদাপ” আমার 


কুঞ্জ-সেবার অভিলাধী হইয়া আমার প্রতি তাহার প্রাণমন সমর্পণ 
করিয়াছে। বামিও তাহাকে দাসী অঙ্গীকার করিয়াছি। এ সম্বন্ধে 
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মি প্রফুল্ল অন্তরে বিনীত বাক্যে কহিলেন_সলে তো 
আমার পরম সৌভাগ্য 1”__- 
“তব পদে দাসী হৈল মোর দাসগণে। 
আমি বাঞ্ছি দাসী হৈতে তোমার চরণে ॥” শ্ঠাঃ প্রঃ। 
শ্রীস্বুবলের কথ শুনিয়া শ্ীরাধা মহা! আনন্দিত হইলেন এবং 
শ্তামানন্দ যাহাতে পরীক্ষায় জয়লাভ করিতে পারেন তাহার উপায় 
করিতে বলিলেন। শ্ঠামানন্দ শ্রীস্থবলচন্দ্রের চরণ ধরিয়া বহু প্রণাম 
করিলেন এবং নয়নজলে তীহার শ্রীচরণ-কমল পরিসিক্ত করিলেন। 
প্রস্থবল, শ্ঠামানন্দকে শান্ত করিয়া স্বহস্তে তাহার কপালে শ্রীরাধা- 
বল্লপতী নামক শ্রীরাধাপদারুতি তিলক রচনা করিয়া ও হৃদয়দেশে 
“শ্যামীনন্দ” নাম লিখিয়া দিলেন। আর বলিয়। দিলেন--“কুষদাঁস | 
তুমি মহাত্তসমাজে প্রকাশ করিবে যে, আমার অতীষ্টদেব শ্রীহদয়টৈতন্ 
প্রভুর স্বরূপ মুর্তি ধারণ করিয়া শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর আসিয়া 
আমাকে রুপা কররিয়াছেন। মহান্তসমাজে আমার স্মরণ করিলেই 
তোমার তিলক ও নাম পুনঃপুন প্রকীশ পাইবে ।” 
শ্তামানন্দ এই অসামান্য কৃপ! লাত করিয়া প্রেমানন্দে পুলকিত 
হইলেন। শ্রীস্ুবলচন্দ্রের শ্রীচরণপ্রাস্তে মস্তক রাখিয়া বহু নতি-স্তরতি 
করিলেন। শ্রীস্ববল”শ্রীচরণকমলের শীতল ম্পর্শদানে শ্যাখানন্দকে 
আধীর্বাদ করিয়৷ রুতার্থ করিলেন। অনন্তর শ্যামানন্ন ল্রীরাধা ও 
পলিতার শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া বিদায় প্রার্থনা! করিলেন। যদ্দিও 
প্রেমময়ীর অফুরস্ত আনন্দমতবু! প্রেমের রাজ্য হইতে, নিত্য পাপ-তাপ 
দুঃখ-জ্রাকীর্ণ সংসাবুধামে পুনরায় প্রবেশ করিতে তাহার প্রাণমন 
অতিমাত্র অধীর হইয় উঠিল। হু'ন্য়ন বহিগ্বা শ্রাবণের বারিধারার 
স্ঠায়'অশ্রধারা -অবিরল ঝরিতে লাগিল। শ্রীমতি তাহাকে বহু 
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শ্তামানন্দ এইরূপে নিত্য-বৃন্দাবনে শ্রীশ্তামসোহাগিনীর সুখদ 
নিকুঞ্জমন্দিরে অবস্থান করিয়! আনন্দলীলারসাস্বাদন করিতে জাগি- 
লেন। আর এদিকে প্রকট ভূ-বন্দাবনে যহাস্তগণ শ্ঠাখানন্দের 
স্ুলদেহ নিশ্পন্দ, নিশ্টেষ্ট, প্রাণহীন দর্শন করিয়া! যার-পর-নাই বিশ্মিত, 
স্তম্ভিত ও শোকাকুল হইয়া গড়িলেন। 
শ্তাফানন্দের ভাব:চেষ্টা শ্রীজীবের অবিদ্িত নহে । তিনি সকলকে 
সাশ্বন! করিয়া শ্রীহরিনাম সন্কীর্ভন করিতে কহিলেন। তখন সকল 
মহান্তগণ মিলিয়া গ্যামানন্দের সেই চেতনা-বিহীন স্থুলদেহ বেষ্টন 
পূর্বক . উচ্চৈঃস্বরে নাম সন্বীর্ভন করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে 
শ্ামাননদের দেহে চৈতন্যের সঞ্চার হইল । তিনি “হা গৌরাঙ্গ” বলিয়া 
উঠিয়া বসিলেন। তত্দর্শনে সকলে মহানন্দে হরিধ্বনি করিয়া! উঠি- 
লেন। তখন মহাস্তগণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলে শ্ঠামানন্দ রৃতাঞ্রলি- 
পুটে উত্তর করিলেন ___ 
৮-__ শুন কহি এক কথা। 
শ্রীপণ্ডিত ঠাকুর কুপা করিলা সর্বধা ॥ 
গৌসাঞ্চির স্বরূপ হৈষ্া দরশন দিলা.। 
শ্রীগৌরীদাস ঠাকুর মোরে কৃপা কৈলা ॥ 
যদি আমি তাহার চরণে ভৃত্য হৰ। 
এই নাম তিলক তার প্রত্যক্ষ দেখাব ।” শ্রাঃ প্রঃ। 
এই কথা শুনিয়! মহান্তগণ শ্ামানন্দের প্রশংসা করিয়। কহিলেন-_ 
কষ্্াস! সত্যই যদ্দি শ্রীপণ্ডিত ঠাকুর তোমাকে অনুগ্রহ করিফা 
থাকেন, সেতো তোমার পরম সৌভাগ্য ! এক্ষণে এই বৈষব-সমাজে 
তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া সকলের সন্দেহ নিরসন কর ।” 
শ্তামানন্দ করযোড় করিয়া সভামধ্যে আনত বদনে উপবেশন 
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শ্রীগৌরাঙ্গের স্থানে কাতর প্রাণে কৃপা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। 
তখন মহান্তগণের অতিমতে স্বয়ং শ্রহ্দয়চৈতন্য ঠাকুর শ্যামানন্দের 
ললাটের তিলক ও বক্ষের লিখিত নাম কম্পিত করে ধোঁত করিয়া 
দিলেন । কিন্তু সে সময় ঠাকুরের হৃদর যেন কি এক অজ্ঞাত ভাবের 
ভবে দুরু ছুরু করিতে লাগিল । 

দীনতারথনি শ্তামানন্দ তক্তি বিগলিত-প্রাণে পণ্ডিত ঠাকুরকে 
পুনঃপুন ন্মরণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে ললাটের 
তিলক চিত ও হৃদষে শ্ঠামানন্দ' নাষাক্কন পূর্ববাপেক্ষা! উজ্জলতর রূপে 
উদ্ভাসিত হইল যতধার ধৌত করিয়া দিলেন, ততবারই উত্তরোত্তর 
উজ্জলবূপে প্রকাশিত হইতে লাগিল। এই অদ্ভূত ব্যাপার দর্শন 
করিয়া মহান্তগণ বিশ্ময়ে ও পুলকানন্দে হরিধবনি করিয়া উঠিলেন। 
ঠাকুর হৃদগ্ানন্দ লঙ্জায় অধোবদন হইলেন। তখন কেহ শ্যামা- 
নন্দকে কোলে করিয়া আনন্দে নাচিতে লাগিলেন, কেহ স্নেহবশে 
বদন চুদ্ন করিতে লাগিলেন, কেহ আশীর্বাদ, কেহ দণ্ডবৎ কেহ ব! 
্যামানন্দের জয় ঘোষণা! করিতে লাগিলেন। তখন সমগ্র বৃন্দাবন 
ব্যাপিয়৷ কি যে এক অভূতপূর্ব আননের উচ্ছ?স উঠিল তাহা বর্ণনা 
করা দুঃসাধ্য। শ্তামানন্দ সকল বৈষ্ণব মহান্তের চত্রণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম 
করিলেন এবং ঠাকুর শ্রীহদয়চৈতন্তের চরণে প্রণাম করিতে, তিনি 
কি করিলেন ?+-- 

“গৌসাই, করিয়! কোলে গলায় বান্ধিলা। 
মুখ চুম্বন করি কোলে বসাইলা ॥” শ্তাঃ প্রঃ। 

সমবেত বৈষ্ণব মহান্তগণ স্বস্থ স্থানে গমন করিলেন। শ্রীহৃদয়া- 
নন্দ ঠাকুরের অন্ুসঙ্গী বৈষ্ণব মহোদয়গণও স্নান, পুজ। ও ভোজনাদি 
কার্ধ্য'সম্পন্ন কপ্দিতে লাগিলেন ৷ এদিকে শ্যামানন্দ শীজীব গেশ্বামীর 
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বা্প-গদৃগদ-কণ্ে শ্তাযানন্দকে কোলে লইয়া কহিলেন-_স্ঠামানন্দ 1 
আজ আমি ধন্য হইলাম । তুমি যে শ্রীরাথার প্রাণাধিক প্রিয় ভক্ত, 
সাহা আজ জগঘ্াসী নেখিয়া ধন্য হইল! তক্তের যহিমা কিরূপ 
অলৌকিক তাহা আজ সকলে প্রত্যক্ষ করিরা বুঝিলেন। যাহা হউক 
বম! তুমি এক্ষণে শ্রীহদয়টৈতন্ত ঠাকুরেয় নিকট যাইয়া তীহার চরণ 
সেবা কর গে।” 
শ্ামানন্দ সেই যুভুর্তে শ্রীহদয়চৈতন্য ঠাকুরের লধীপে গমন 
করিলেন এবং যাহাতে ভাহার সেবার কোনরূপ ক্রুটী না হয় 
তাহার প্রাণপণ যত্ব করিতে লাগিলেন। পরদিন ভীহদয়ানন। প্রভু 
স্তামানন্দকে সঙ্গে লইয়া সমস্ত বৈষ্বগণেন্র সহিত শীব্রজ-পরিক্রমা় 
বহির্গত হইলেন, একে একে দ্বাদশবন ঘ্ত উপবন এবং সমস্ত 
কুপ্ধ, কুঞ্জ-তবনাদি প্রেযোল্পাসতরে দর্শন করিতে লাগিলেন। চির 
প্রেমময় জজধামের অন্ত সৌন্দরধ্য-সন্ভার দর্শন করিয়া তাহাদের হৃদয় 
এক অব্যক্ত ভাবরাশিতে তরিয়৷ গেল। বাস্তবিকই তাহার! তখন 
অপার্ধিব আনন্দতরক্ষে ভাসযান হইলেন। এক একটী লীলাস্বান 
দন করেন, অমনই সেই সেই লীলার ভাব উদ্দীপিত হইয়া তীহা- 
দবিগকে ভাবরাশিতে নিমগ্ন করিয়া ফেলে, তাহাদের প্রাণমন প্রেষ 
পুলকে নৃত্য করিতে থাকে । ্ 
রামোৎ্সবের দিন! ব্রঙ্জবাসী ভক্তমান্রেই প্রেমোল্লাসে আত্মহারা । 
সকলেই সে শ্রীরাসানন্দ-ব্যাপার দর্শন করিতে গযন করিলেন? 
'শিল্-সেবক সযভিব্যাহারে ঠাকুর হদয়চৈতন্তও গমন করিলেন। 
হ্ামাননাও সঙ্গে যাইলেন। শ্টামানন্দ শ্রীরাঁপযগ্লে উপনীত হইয়! 
) প্রেমাঞ্জন-রঞ্জিত দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন-_“জ্রীরাধাশ্থাম পরস্পর 
ালিজনবন্ধ হইয়া ভুবনমোহন ভঙ্গীতে নৃত্য করিভেছেন'। ব্রিভুবনেও 


৬০৮৯, ১১১৯ 


সপপপাশপাসিপপিশীপিল 
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 ললিতাদি সবীগণ রীরাধাশ্তামের গুণগাপা সুধা কম-কে কীর্তন 
করিতেছেন। শ্তামানন্দ তাহা দর্শন করিয়া গ্রেমাবেশে মুচ্ছিত হইয়া 
পড়িলেন এবং আবেগভরা গদগদকণ্ঠে “রাধ। রাধা” বলিয়া ভূমিতলে 
গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন ।- প্রেমাশ্রর পীযুষ-প্রবাহে তাহার বক্ষঃস্থল 
ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তিনি সহসা গাত্রোথান করিয়া গোপীতাৰ 
প্রকাশ করিলেন--মস্তকে স্ত্রীলোকের ন্যায় অবগুষ্ঠন দিয়! পুলকানন্দে 
আত্মহারা হইয়া নাচিতে লাখিলেন। শান্ত্রে এই গুণময়দেহকে 
অন্তশিন্তিত অভীষ্ট সধীর অনুগাভাবে সাজাইবার বিধি, দৃষ্ট না হইলেও 
অর্থাৎ এই বথাবিহিত পুরুষ দেহকে ধ্যানগম্যা ব্রজ-গোপিনীর স্তায় 
স্ত্রীলোকের বেশভৃষায় অলম্কত করিবার বিধি না থাকিলেও শ্তামানন্দের 
স্তায় কূগাসিদ্ধ তক্তের. পক্ষে কোন দোষাবহ হয় নাই। শ্ঠামানন্দ 
প্রেমের চক্ষে শ্রীরাসোৎসব' দর্শন করিতে করিতে আনন্দ-চিন্ময়-রস- 
পরিভাবিতা। শ্রীযুদতির স্ক,ত্তিতে গোগীভাবে একান্ত তন্ময় হইয়াছেন । 
সিদ্ধ ও সাধকভাবের পট্রক্যে তাহার অন্তর-বাহ ভেদভাব একবারে 
নিবস্ত হইয়া গিয়াছে । তাই, সেই প্রবল তাব-তরর্গে বিবশ হইয়া 
ঠাকুর শ্তামানন্দ এইরূপ গোপীবেশ প্রকাশ করিলেন। তত্তিন্ন অগ্যবিধ 
কারণ থাকাও সম্ভব হইতে পারে। বোধ হয়, তিনি যে সখ্যভাব 
পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে ভাবের চরম গোপীভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন 
অর্থ শ্রীরাধার অন্সঙ্গিনী হইয়াছেন শ্রীহৃদয়চৈতন্য ঠাকুরকে তাহ] 
বিদ্দিত করিবার জন্যই এইরূপ ভাব-চেষ্টা প্রকটিত করিজেন। 
যাহ! হউক শ্ঠামানন্দের এই গোপীতাব দর্শন করিয়৷ ঠাকুর হাদয়- 
চৈতন্ত যাব্-পর-নাই ছুঃখিত ও ভুদ্ধ হইলেন। তাবিলেন_-“শ্যামানন্দ 
শ্রীকৃষ্ণের ভাব পরিত্যাগ করিয়া যখন শ্রীরাধার ভাবের অন্গ হইয়াছে 
তখন সেতো আমাকে ত্যাগ করিয়াছে। তবে আর শ্যামানন্দের 
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. এই ভাবিয়। ঠাকুর হৃদয়চৈতন্ত ক্কু্মনে বাসায় গ্রত্যাগমন করি- 
লেন। বাদোৎ্সব পূর্ণ হইল, মহাস্তগণও স্বস্য নির্দিষ্টস্থানে চলিয়া 
গেলেন। পরদিন অতি প্রত্যুষেই শ্ামানন্দ শ্রীহৃদয়টৈতন্ত ঠাকুরের 
পদপ্রাস্তে আসিয়া মিলিত হইলেন। তখন-___. 
“ক্রোধ করিয়া গোসাঞ্চি কহিতে জাগিলা। 
আবার ক্কষ্ণের সঙ্গে ভাব ছাড়ি দ্রিলা ॥ . 
গোপীতাব টহল তোর গোপীর লক্ষণ । 
আর তোর সঙ্গে মোর কোন্‌ প্রয়োজন ॥” শ্তাঃ এরঃ।: 
এই কথা শুনিয়া শ্তামানন্দ কান্দিতে কান্দিতে করযোড় করিস 
বিনীতভাবে কহিলেন_“প্রতো,! স্বয়ং পণ্ডিত ঠাকুরও তো 
ভাব গ্রহণ করিয়াছেন-_ র্ 
“কৃষ্ণ সঙ্গে রহে রাধাভাব অন্ুক্ষণ। 
বাধাকষ্জ দোহাকার করান মিলন ॥ 
রাধাকষ্ণ কাধ্যেতে থাকিয়া সেইক্ষপণ। . 
রাধাকৃষ্$-বিলাস, কুগ্ধে করেন দর্শন ॥ * 








*  ধথা উচ্ছল নীলমশৌ-_ 
প্র প্রত্যাবর্তয়তি প্রসাগ্য ললন।ং ক্রীড়া কলি প্রস্থিতাং 
* শয্যাং কুঞ্জগৃহে করোত্যণ ভদঃ কন্দর্পলীলোচিতাঁং। 
শিলং বীজয়তি প্িয়াহ্ৃদি পরিস্রস্তাজমুচ্চৈরমুং 
ক আীমানধিকারিতাং ন হুবলঃ সেবাবিধৌ বিন্দতি 
শ্রীগৌরীদাস পত্ডিতই ব্রজলীলায় হব সখা। রুফপ্রের্ীগণ শ্রীকষ্ণের 
সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে কলহ করিয়া প্রস্থান করিলে ্রী্গবল গিয়া বিবিধ বিনয় 
বাঁকো প্রসন্ন করিরা প্রত্যানকন করেন এবং কুপ্রগৃহে অপূর্ব ক্দর্পলীলোচিত শহ্যা 
নির্মাণ করিয়। দেন। আর যখন অঘরিপু শ্রীকৃষ্ণ কন্দপরযুদ্ধে ক্লান্ত হ্ইয়া প্রেযদীর 
হদয়োপরি স্স্তাঙ্গ হন তখন এ তরীগবল চীমর গ্রহণ পূর্বক বীজন করিতে আর 
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সেই সঙ্গে যোর ভাৰ হৈল. উদ্দীপন.) 
কেমনে ছা'ড়িল প্রভু তোমার চরণ ॥. 
রাধা-বেশ হৈল কুজে সুবল ঠাকুর । 
তার ভাবে আম্বাদন করৈন. মধুর ॥৮ শ্তাই প্রঃ? 
শ্রামানন্দের কথায় ঠাকুর হদকচৈতন্যের ক্রোধ আরও বাড়িয়া: 
উঠিল। নয়ন আরজ করিয়া কহিলেন-_মিথ্যা কথা !. একদিনের। 
জন্তও শ্ীপর্তিত ঠাকুরের শ্রীমুখে এয়ন কথা গুনি নাই তো? অতএব 
গুন, শ্তামানন্দ | সখ্যভাব ত্যাগ করিয়া কাচ সীভাব আচরণ 
করিও না।” 
এই আদেশ বাক্য শুনিয়া স্তামাৰন' বজ্জাহত হইব পড়িলেম ) 
তিনি শ্রীহদয়টৈতন্ত ঠাকুরের পদপ্রান্তে লুটাইয়া ' পড়িয়া কহিলেন-__ 
“প্রভো! দাঁপকে ক্ষমা করুন, এই ব্বপাপ্রাপ্ত ভাব-দার কিরূপে ত্যাগ 
করিতে পারি 2” 
এই কথা শুনিয়া ঠাকুর হৃদয়চৈতন্ত ক্রোধে কম্পিত-কলেবর হইয়া; 
শ্ামানন্দের পৃষ্ঠদেশে কঠিন চপেটাঘাত করিলেন। তাহাতে তাহার, 
' পৃষ্ঠদেশ বিদীর্ঘ হওয়ায় রুধিরধারা ঝরিতে লাগিল। মহান্তগণ ছুটিয়া 
আসিয়! ঠাকুরের হস্ত ধারণ করিয়া সাস্বনা করিলেন এবং শ্ঠামানন্দকে 
ঠাকুরের কিঞ্চিৎ অন্তরালে লইয়া শিয়া! নানাগ্রকার বাক্যে আশ্বীসিত. 
করিতে লাগিলেন। কিন্ত স্তামানন্দ তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষু হইলেন ন1। 
বরং “গুরুর কৃপা'হইল” বলিয়া মহাননে নৃত্য করিতে লাগিলেন। 
স্তামানন্দের সেই অপূর্র্ব তাব-পারিপাট্য দর্শন করিয়া ঠাকুর হৃদয়চৈতন্। 
খু বৈষুব মহাস্তগণ অতিশয় বিন্বিত হইলেন। অনস্তর শ্তামানন্দ 
ঠাকুরের চরণ ধরিয়া অতি বিনীততাবে কহিলেন__“গ্রভো ! আপনার 
পাঁচটা পু না হয়, তাহার পর একটা কন্তা সম্তানই হইল, এইরূপ 
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ঠাকুর হদয়চৈতন্ত এই কথা শুনিয়া বড় সন্ত হইলেন। তিনি 
- হাঁসিতে হাসিতে শ্তামানন্দকে কোলে লইয়া বন্ধ আনীর্বাদ করিলেন 
এমং তাহাকে যে প্রহার করিয়াছেন তজ্জন্য ছহখ প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন.। শ্তামানন্ট প্র প্রীতচিক্তে কহিলেন-__-“প্রতে| | সে প্রহার 
নহে, ছুলত কৃপামৃত বর্ষশ। আমি' ইহাতে কৃতরুতার্থ হইয়াছি।* 
ঠাকুর, শ্তামাদন্দকে বছ আশীর্বাদ করিলেন। শ্থাম্ানন্দ বিদাক়্ 
লইয়! শ্রীজীবের কুটীরে, গমন করিলেন। 
ঠিক এই ঘটনার দিনই রাত্রিতে ঠাকুর নি্জিতাবস্থাক্চ এক অপূর্য 
বর দর্শন করিলেন । দেঁখিলেন__-“ভক্তবৎসল শ্রীগৌরভগবান তীহায 
শমীপে আগমন করিয়াছেন। তাহার শুভ্র উত্তরীয় বসন শোণিতে 
অভিরঞ্জিত. হইয়। উঠিয়াছে। প্রীহৃদয়চৈতন্য বিশ্িত হইয়া ইহা 
কারণ কিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভু কিলেন____ 
“ক্জোর কপ! হৈতে হর এ রস্তবসন। 
শ্যাহানন্দ মোর আত্ম, কিলি ঘাতন & 
তাহারে যারিতে মোর অঙ্গেতে বাজিল!। 
রক্তেতে বসন মোর ডূবিয়া রহিলা ॥” শ্তাঃ প্রঃ! 
ঠাকুর হদয়চৈতন্য শ্রাগোঁরানের আরচরণপ্রানে লুটাইয়া পড়িয়া 
কাতরপ্রাণে পুনঃপুন ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লীগিলেন। বলিলেন-_ 
“হে, ভক্তের জীবন! হে দয়াময়! শ্যামানন্দ ফে জ্াপনার বিভীত্ন 
বরূপ মৃত্তি ভাহা এতদিন জানিতায না। ভক্ত যে ভগবানের অভিষ্থ 
ত্ছ তাহ! আক্গ, প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্ত হইলাম। কিন্তু হে নাথ! আমি 
ভক্তপ্রোহী, ভ্রিভুবনেও আমার আর নিস্তাক্স নাই। ভক্তের চন়্পে 
আর ভক্তের ভগবান যে আপনি, প্রভু হে! আপনার চরণে যে নহান্‌ 
অপরাধ করিয়াছি, তাহা নিজ অপার করুণাগুণে ক্ষমা করুন। 'পাগী- 
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অকাতরে কগা মিরা করিবার নিমিতই আপনার এই লর্জাবতারসার 
শ্রীগৌরাবতার ! তাই কাতরে প্রার্থনা.করি, দাসের অপরাধ মার্জনা 
করুন» 
ঠাকুর হদয়তৈতন্তের এইরূপ আত্তরিনিবেদনে শ্রীগৌরহরি পরম 
পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন_-পবৎস ! আমার স্তানে যে অপরাধ, তাহা 
আমি আহ্লাদের সহিত ক্ষমা করিতেছি। কিন্ত আমার ভক্তের স্থানে 
যে অপরাধ তাহা! আমার অপেক্ষাও অধিক! তক্তের তুষ্টি বিধানই এই 
অপরাধ মোচনের উপায়। অতএব শ্তামানন্দকে শান্ত করিয়। দ্বাদশ- 
দিন-বাপী মহোৎসব কর, তবে তোমার এই অপবাধের মোচন হইবে ।" 
এই বলিয়া তক্তবৎসল শ্রীগৌরভগবান্‌ অস্তহিত হইলেন। ঠাকুর 
হৃদয়চৈতন্যেরও নিদ্রাবেশ তিরোহিত হইল। তিনি "শ্রীগৌরগো বিন্দ” 
স্মরণ করিয়। গাত্রোখান করিলেন। স্বপ্-স্থৃতি তাহার হৃদয়ে তড়িদ্র্ণে 
অঙ্কিত হইয়া আছে। তিনি সেই ্বপ্নের বৃত্তান্ত যতই চিস্তা করিতে 
লাগিলেন আশঙ্কা ও উদ্বেগ-ঝটিকায় তাহার প্রাণমন ততই বিক্ষুব্ধ ও 
কম্পিত হইতে লাগিল । প্রভাত হইবামাত্র তিনি বৈষ্ণব মহাস্তগণের 
স্থানে সেই আশ্চর্য্য স্বপ্নকাহিনী বিরত করিলেন। মহাস্তগণ তাহা 
শুনিয়া এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, স্বপ্ন অমূলক বটে, কিন্ত শ্তাানন্দের 
্বপ্মে কৃপালাত যখন সত্য বলিয়! প্রতিপন্ন হইল, তখন শ্ঠামানন্দ- 
সংক্রান্ত এই স্বপ্র-কাহিনীও সত্য। অতএব দ্বাদশ মহোৎসব অবশ্তই 
করিতে হইবে |” টু 
এইরূপে সাধুসমাঙ্গের বিচারে ঠাকুষ হুদয়চৈতন্ত দ্বাদশ মহোৎসব 
রূপ দণ্ডের দায়ী হইলেন দেখিয়া শ্যামানন্দ সেই সাধুসমাঁজের তি 
কৃতাগ্রলিপুটে নিবেদন করিলেন--__ 
| ৭... প্রভু নে কৈলু' বাদ মোর অপরাধ। 


পরীক্ষা । ৯৫ 
ঘাদশ মহোৎসব এই মোরে ভিক্ষা দেহ। 
সভে রূপা করি মোরে আপন করি লেহ ॥” শ্ঠাঃ প্রঃ। . 
শ্তামানন্দ মস্তক পাতিয়া শ্রীগুরুর সকল অপরাধ গ্রহণ করিলেন 
দেখিয়া বৈষ্ণব মহাস্তগণ পরমানন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। 
বলিলেন-_-প্ধন্য শ্যামানন্দ । তোমার যশোগানে আজ বিশ্ব ভরিয়া 
গেল। ধন্ত তোমার সাধন সুকৃতি ! তুমি নিজেও উদ্ধার হইলে আবার 
শ্রীগুরুদ্দেবেরও, উদ্ধার সাধন্ু করিলে। তুমি কখনই ভক্ত নও-_ 
ভক্তবেশে ভগবানেব অবতার । তোমার দর্শন লাভ করিয়৷ আমরা 
কৃতার্থ ও পবিত্র হইলাম |” 
মহান্তগণ এইরূপ নানাপ্রকার সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। 
শ্রীহদয়ানন্দ ঠাকুর শ্তামানন্দকে গাঢ় স্সেহালিঙ্গন-পাশে ক্ছাবদ্ধ করিয়া 
গ্রেমাক্রধারায় অভিষিক্ত করিতে. লাগিলেন। অবশেষে মহাস্তগণ 
পরামর্শ করিয়া শ্তামানন্দকে মহোৎসবের আয়োজন করিতে শ্রীবনা- 
বনে পাঠাইয়া দিলেন এবং বলিয়া দিলেন, তাহার! শ্রীবজ-পরিক্রমা 
করিয়া শীঘ্রই মহোত্পবানন্দে যোগদান করিবেন 
শ্যামানন্দ শ্রীবন্দাবনে প্রত্যাবর্তন করিয়া সর্ধপ্রথমে শ্রীজীবের 
নিকটে উপনীত হইলেন এবং শ্রীজীবকে সকল বৃত্তান্ত নিবেদন 
করিলেন । শ্রীজীব তাহা! শ্রবণ করিয়া আনন্দেঃৎফুল্প চিতে মহোৎসবের 
আয়োঞ্জনে মনোধোগী হইলেন । শ্যামানন্দদেবের মহোৎসব শুনিয়া 
ব্রজবাসী মাত্রেই ভাগারে যথাসাধ্য সাহায্য দান করিলেন। ক্রষে 
ব্রঙ্জ ও মথুরা হইতেও বহুতর ভিক্ষা সংগৃহীত হইল । ভাগার নানাবিধ 
ড্রব্জাতে পূর্ণ হইয়া গেল । এত সামগ্রী যে দ্বাদশ মহোৎসবের স্থলে 
চতুর্বিংশ মহোৎসব হইলেও কোন দ্রব্যের অতাব হইবে না। ফলতঃ 
মহোতৎ্সবের উপযোগী দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হইল |, যথী- 


ই শ্রীশ্যামীনন্দ-চরিত 


শ্ীরন্দাবনে উপনীত হইলেন। অহোৎসবের আনন্দতরঙ্ পূর্ণ মাত্রায় 
উচ্ছদিত হইয়া উঠিল । তখন শ্যামালনদ অন্ভাস্ত কাতরুভাবে শ্রীজীবের 
স্টরণে নিবেদন করলেন__প্প্রভো! | আমি কিছুই জানি না। আপনি 
'ঘে. আজ্ঞা ক্ষত্রিষেন, আমি সেই কার্্যই করিব $ আপনিই খই 
মহোংলবেষ অধিকারী” 

শ্ীজীব সন্ষ্রচিত্তে শ্যাযানন্দের মছোৎসবের ভার শ্রাহণ ভরি ্বীয় 
সেবকগণকে ব্রবাসী বৈষবগণের নিমন্ত্রণ করিতে আদেশ করিলেন । 
সমস্ত ত্রজবাপী ও সাধু সঙ্্যাপীতক্তগরণকে নিমন্ত্রণ করা হইল । দ্বিতীয়ায় 
মহোৎ্সবের শুভ-অধিবাস করিয়া পৃণিমায় উদ্যাপন করা হইল। 
এই কয়দিন যে কিরূপ অনাধিল আননের উৎস উৎসারিত হইয়াছিল 
ক্তাহা বর্ণনা কর! প্রকৃতই ছুঃসাধ্য । পে আনন্দের কীর্তন, আনন্দের 
'ভোজন, আনন্দের আলাপন, আর সেই সঙ্গে প্রেষাননো পুলকাক্র 
বর্ষণ সকলই অপূর্ব, সকলই অপাধিব! চাতুরষিধ তক্ষরব্য পর্বত 
প্রমাণ প্রস্তুত হইতে লাগিল, শত শত"ব্যক্তি পরিভূৃপ্তির হিত তাহ 
ভোজন করিতে লাগিলেন। কত শত লোক কত ভঁব্য বোধা বান্ধিক্া 
ল্ইয়া গেল।: এইন্নপ এক পক্ষকাল মহোৎসব 1 অনন্ত পুণিযার দিন” 
রানোখ্দব সম্পন্ন করিয়। পুঙ্গারী, সাধু মহান্ত প্রভৃতিকে বিদায় বলেন; 
স্বগণ সহিত গ্রহদয়চৈঙ্গগ্ত ঠাকুর সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া 
গ্ৌড়দেশাতিমুখে যাত্রা করিলেন । শ্ঠামানন্দ তাহার সঙ্গে সঙ্গে বহদু'্ 
পর্য্যন্ত আদিলেন। তদর্শনে ঠাকুর, শ্যামানন্দকে আশীর্বাদ করিয়া 
ভরীতবন্দাবনে প্রত্যান্বত্ত হইতে আদেশ করিলেন। শ্তামাননা গুরুর 
পাদপক্জে প্রণাম করিয়। রোদন করিতে করিতে শ্রীবন্দাবনে ফিরিকা 
খআদসিলেন এবং শ্রীজীবের নিকট শআসিয়। পূর্ব সাধন তজন ও 
স্তক্তিগ্রা্থাত্যা্ করিতে লাগিলেন। 





অষ্টম পরিচ্ছেদ। 


সা 


গৌড়যাত্রা । 


শ্রীরাসোৎসব উপলক্ষে শ্রীজীব গোস্বামীর কুটার-প্রাঙ্গনে বৃন্দাবন 
ৰাসী প্রার সকল ভক্রগণই সম্মিলিত হইয়াছেন। বিবিধ ভক্তি-কথা আলো- 
চনার পর শ্রীজীব গোস্বামী প্রস্তাব করিলেন-_“প্রতুর কগাঁশক্তি প্রেরণায় 
শ্ীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিগণ দ্বারা জীবের মঙ্গলের নিহিত বনুতর 
ভক্তিগ্র্থ রচিত হইয়াছে । এক্ষণে সে সকল গ্রন্থ-রদ্ব কিরূপে প্রচারিত 
হইবে জাগনার! তাহার উপায় করুন। বিশেষত:__ 
“্অন্তদেশ হৈতে গ্রভুর নিজাত্বা গৌঁড়দেশ] 
সর্ব মহাস্তের বাস অশেষ বিশেষ ॥ 
এই ধর্ম প্রকট হয, গ্রন্থ পরচার। 
যেমনে ইয়েন তার করহ প্রকার ॥ প্রেঃ বিঃ । 
ীবীবেন এই সাহু, সকলে আনন্দের সহিত অনুমোদন 
করিলেন। ব্লিলেন-_-“গোসাঞ্চি * এই গুভকাধ্য বাঁহাভে শী 
হুসম্পন্ন হয়, আগনি তাহার উপায় করুন। 'আমরা যথাসাধ্য আপনার 
সহায়তা করিব” 
জীজীব বলিলেন-_“এই নার আঁচার্যকেই সর্তোতো- 
ভাবে উপবুক্ত দেখিতেছি। প্রতুর ধর্ম ও ্রীগরহ প্রচারের অন্ত প্রীনিবাল- 
কেই গৌডদ্েশে পাঠাইব এবং তাহার সঙ্গে নরোদ্ধদ ও শান 
থাকিবে ।” নে 


৯৮ শ্রীশ্বামনিন্দচরিত | 


শ্রীনিবাস, শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর শিষ্য, নরোত্বম শ্রীলোকনাথ গোস্বা- 
মীর শিষ্য; তাহারা প্রিয়তম শিষ্যদবর়ের ন্নেহে কাতর হইয়াও প্রভুর শ্রিষ় 
কাধ্য সাধনের জন্য উভয়কে গৌড়গমনের অনুমতি প্রদীন করিলেন । তখন 
শ্রীনিবাস ও নরোভ্তম, গোস্বামীদ্বয়ের চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়! করযোড়ে 
বিনীত ভাবে কহিলেন- পরতো ! এই আক্তা করুন, আমরা! স্্রীবৃন্দাৰনে 
থাকিয়। চিরদিন আপনাদের চরণ সেবা! করি; তণ্ডিন্ন আমাদের মনের 
অন্য কোন অভিলাষ নাই।” উভয়ের এইরূপ কাতরতা দর্শন করিয়া 
: তখন পকলে বুঝাইয়৷ বধিলেন__ 

“বড় ধর্ম রক্ষা প্রভূ-ধর্ম্ম প্রচারণ। 
সবার আজ্ঞায়্ গৌড় করহ গমন॥৮ প্ররেঃ বিঃ। 

- শ্রীনিবাস, নরোত্ম' আর দিরুক্তি করিলেন না । অবনত-মন্তকে 
শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আজ্ঞা শিরোধা্য করিয়া লইলেন। শ্রীভট্গোস্বামী 
প্রীনিবাসের মন্তকে হস্তার্পণ করিয়া বহুশক্তি সঞ্চারণ করিলেন। অনন্তর 
তাহারা প্রত্যেকের চরণে প্রণাম করিয়া! কপ! ভিক্ষা) চাহিলেন। মহাস্ত- 
গণ সকলেই কায়মনোবাক্যে তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন। 

শ্রীনিবাস, নরোত্বম ও শ্তামানন্দ বৃন্দীবনবাসী ভক্তগণের জীবন 
স্বর্ূপ। তাহাদের গৌড়গমনের সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র সকলে 
অধীর হইয়া পড়িলেন। ষথা__ 
| “এই কথা সর্বত্রই হইল প্রকাঁশ। 
গ্রন্থ লৈয়া গৌড়ে যাইবেন শ্রীনিবাস ॥ 
গ্রন্থরত্ব প্রদান করিবে স্থানে স্থানে। 
গমন হুইবে শুকুপক্ষ অগ্রহায়ণে ॥ 
শ্রীনিবাস হেখা হৈতে করিলে গমন । 
কিন্ধপে ধরিবে ধৈর্য্য গ্রতৃপ্রিয় গণ ॥ 
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মো সবার অন্তর কিরূপে হবে স্থির | 
এত কহিতেই নেত্রে বহে প্রেম-নীর 1 ভঃ রঃ। 
জীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু স্থরং কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই; কিন্তু 
তিনি যে প্রেমের ধর্ম জগতের জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা প্রীরপ 
সমীতনাদি দ্বার লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। সে সমুদয় ভক্তিগ্রস্থ এত- 
দিন ্ীবৃন্দাবনেই নিবদ্ধ ছিল। গোঁড়বাসী তক্তগণ তাহার মর্রসাস্থাদনে 
বঞ্চিত হই মনে মনে বড়ই ক্ষুব্ধ ছিলেন। এক্ষণে প্রীনিবাস আচার্য 
দ্বারা তাহাদের সে অভাব ও মনঃ ক্ষোভ দূরীভূত হইবার উপক্রম হইল। 
এই ভ্তিপ্রস্থ রচনা যেমন প্রভুর এক মহীয়সী শক্তির নিদর্শন, সেইন্ধপ 
এই ভক্তিগ্রন্থ প্রচারও প্রভুর এক অচিস্তয শক্তির বিকাশ ! শ্রীীব 
অন্তান্ত মহাস্তগণের সহিত পরামর্শ করিয়া অগ্রহায়ণ মানের উিযানা। 
গৌড় যাত্রার প্রশস্ত দিনস্থির করিলেন। 
মথুরা নগরে এক ধনী মহাজন শ্রীজীব গোস্বামীর সেবক ্ 
পরনীব তাহাকে শবহস্তে পত্র লিবিমা ডাকিয়া পাঠাইলেন। মহাজন 
পত্র পাইবামাত্র শ্রীজীবের নিকট উপস্থিত হইলেন শ্রীজীব, তাহাকে 
সকল কথাই বলিলেন । অনন্তর সেই ভক্তিগরস্থ সমূহ বহিষ্া' লইয়া 
বাইবার অন্ত দুইটা গো-শকট চারিটা বলদ, কয়েকটা, কাষ্নির্শিত সিদ্কুক 
এবং গাড়ী রক্ষণাবেক্ষণ করিতে দশজন সশন্ত্র রক্ষীর বন্দোবন্ত করিয়া 
দিতে আদেশ করিলেন। মহাজন আনন্দের সহিত তাহাতে সন্্তি 
জানাইলেন এবং দশদিন পরে সমন্তই সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন বলিয়া 
গোস্বামীর নিকট বিদায় হইলেন। রানে 
নির্দি্টদিনে গাড়ী, সিন্ৃক, লৌকজন সমস্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। 
ভক্তিরসামৃতসিত্ব, উদ্দ্লনীলমণি, হরিভক্রিবিলাস, অৎক্রিয়া-সার- 
দীপিকা, ভাগবতামৃত, সনাতন গীতা, যটরসনর্, স্তবাবলী, কবিরা 
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গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ইত্যাদি যে সমস্ত শ্রীগ্রস্থ বৃন্দাবনে 
_ বলচিত হইয়াছিলেন সমুদয়ই স্তরে স্তরে সিন্থকে সাজীন হইল। শেষে 
মোমজাম। দিয়া আবৃত কর! হইল। 

জীনিবাঁপ, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ একে একে ব্রজবাসী সকল ভক্তগণের 
নিকটই বিদায় লইলেন। সকলেই স্সেহা শ্র-প্তলোচনে বিদায়-আশীর্ববাদ 
ফরিলেন। নির্দিষ্টদিনে শ্রীগৌবিন্দজীউর প্রাঙ্গনে সকলে সমবেত 
হইলেন। গ্রস্পূর্ণ সিশ্কুক গাড়ীতে তুলিয়া দেওয়া হইল। শ্রীজীব, 
শ্রগোবিদ্দজীউর চরণে শ্রীনিবাসাদির. জন্য গ্রন্প্রগারশক্তি প্রার্থনা 
করিলেন। প্রীর্ঘনামাত্র শ্রীগৌবিন্দজীর কণ্ঠের পুষ্পমালা ছিন্ন হইয়া 
পড়িল। পুঁজারী শশব্যন্তে সেই প্রসাদী মালা! তুলিয়া লইয়া শ্রীজীবের- 
হস্তে প্রদান করিলেন। শ্রীজীব, তাহা শ্রীনিবাস, নরোত্বম ও স্তামানন্দের 
কঠে পরাইয়া দিলেন । 

গাড়ী সজ্জিত হইল। শ্রীজীব, শ্রীনিবাসের মুখের দিকে স্ষেনাত্রপূর্ণ 

লোচনে চাহিয়| মৃতাবে কহিলেন_শ্রীনিবাস ! এখন যে সকল গ্রন্থ 
পাঠাইতে গারিলাঁম না, পরে তাহা সংশোধন করিয়া, গাঠাইব। আরও 

নূতন যাহা রচিত হইবে তাহাও পাঠাইব ।” 
গোস্বামী ও মহাত্তগণের সম্মতিক্রমে শুতক্ষণে “কুচ কৃ” বলিয় 

গাড়ী ছাড়িয়৷ দেওয়া হইল। গাড়ী মথুরার পথে ধীরে ধীরে চলিব। 
শশুতক্ষণে গাড়ী চালাইল! গাড়োয়ান। 
আগে পাছে চলে পদাতিক ভাগ্যবান্‌ & 
আর এক লোক, যোগ্য সর্ধ প্রকারেতে। 
ক্সতি সাবধানে চলে গাড়ীর সঙ্গেতে ॥ 
এইরূপে গাড়ী চলে মথুরার পথে। 
ক্ষতোদূর সকল গোস্বামী ছলে সাথে” ভ$ রঃ 
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গোম্বামিগণ ব্যাকুল প্রাণে সঙ্গে সঙ্গে অনেকদূর পর্যাস্ত গমন করিলেন। 
5 অবশেষে অশ্রবর্ষণ করিতে করিতে অতিকষ্টে আপন আপন বাসায় 
ফিরিয়া আদসিলেন। কেবল শ্রীজীবাদি কয়েক জন বিশিষ্ট ভক্ত সঙ্গে 
সঙ্গে মথুরা পধ্যত্ত গমন করিলেন। মথুরাবাসী ভক্তগণ এই খটনা 
অবলোকন করিয়া বার-পর-নাই সখী হইলেন। সেই রাক্রি তথায় অবস্থান 
করিয়া! বিদায়ের কালে, শ্রীজীব নরোত্তমকে ডাকিয়া বলিলেন__ 
পশুন নরোত্তম তোমায় কহি এক কথা। 
এই শ্যামানন্দ ছিলা মোর স্থানে হেথা ॥ 
ইহারে ত লৈয়া যাহ কৃষ্ণ কথা রঙ্গে। 
নিজদেশে পাঠাইবা৷ লোক দিয়! সঙ্গে ॥ 
খরচ.পহিত দিবে দুঃখ নাহি পার। 
সর্বভাবে করিবেক ইহার সহায়” ॥ প্রেঃ বিঃ। 
জনন্তর শ্তামানন্দের মস্তকে হস্তা্পণ করিয়! বলিলেন-_. 
“গুন শুন শ্যামানন্দ আমার বচন। 
এই নরোতম হ'ল আমার জীবন ॥ 
আমাকে জানিহ যেমন ইহাকে জানিবে। 
ভজন প্রসঙ্গ কথা ইহারে জিজ্ঞাসিবে ॥ 
ভয়ে কিছু আমারে না কর প্রশ্ন আর। 
তাহ! জিক্ঞাসিবে মনে আছর়ে তোমার ॥ 
কিন্বা সাধনাঙ্গ আর সিদ্ধদেহ কথা । 
নিগুঢ় প্রসঙ্গ যত কহিবে সর্বধা ॥ প্রেঃ বিঃ॥ 
এই বশিয়! ভ্রীজীব, নরোম ও শ্যামানন্দকে প্রীনিবাসের হস্টে 
সমর্পণ করিয়া দিলেন। নয়নে প্রেসার বিগলিত__অঙ্গ গুলক-পুরিত। 
শ্রীজীব বাম্প-গদ্গদ কঠে বলিলেন__ 
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- এ ছুই তোমার 
সর্ব মতে তোমারে সে এ হার ভার 1৮ নঃ বিঃ । 
অনন্তর বিদায়ের কালে সকলকে শ্নেহালিঙ্গন করিয়া বরিলেন__ 
“এই ধর্ম-প্রচার ও ভক্তিগ্রস্থ-প্রকাশ আমার আজ্ঞা নহে, সর্বব 
প্রতুর আদেশ জানিবে। অতএব শীঘ্র প্রভুর ইচ্ছায় তোমাদের গৌড়- 
গমন নিরাপদে সম্পন্ন হউক। প্রতু তোমাদের মঙ্গল করুন|” 
এই বলিয়া শ্রীতীব, শ্রীনিবাসের হস্ত ধারণ করিয়া রোদন করিতে 
লাগিলেন। পরে স্নেহ-বিজড়িত-কঠে বলিলেন-__“বৎস! তোমাদের 
মহিমাগ্ডণে আমি এমনই মোহিত হইয়াছি যে, জীবনে-মরণে তোমাঁদিগকে ' 
কখনই ভুলিতে পারিব না। তোমাদের স্নেহ-কোমল-মৃত্তি. আমার 
হৃদয়-পটে চির অস্থিত হইয়া থাকিবে ।” 
অনস্তর শ্যামীনন্দের কর ধারণ করিয়। বলিলেন-_-“বৎস 1 
“দেশে যাই কৃষ্ণ সেবা বৈষ্ণব সেবন। 
ধর্ম প্রচারণ কর প্রেম প্রবর্তন ॥ 
দেশে যাহ চিস্তা নাই সর্বত্র মঙ্গল। 
তোমার যে শাখা দ্বারে ভাঁসিবে সকল॥ 
ফু কক ্ চে 
পুর্বে কহিয়াছি আমি তাহে দিবে মন।৮ 
নরোত্মের হাতে ধরি কৈল সমর্পণ ॥ প্রেঃ বিঃ) 
জীব পুনরায় নরোত্তমকে বলিলেন--“দেখ বাপু ! আমি শ্যামী- 
* নন্দকের্টতৌমার করে সমর্পন করিলাম। তুমি ছুই জন লৌক ও খরচ 
দিয়া সত্বর ইহাকে দেশে পাঠাইয়! দিবে, যেন কোন প্রকারে কষ্ট না পাক 
সে বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা করিবে ।” 
শ্যামানন্দ শ্রীবীবের পদ-যুগণ ধারণ করিয়া কাদিতে লাগিলেন । 
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শীদীব তাহাকে হৃদয়ে ধরিয়! বহু সান্বন! করিলেন। তখন কষ্ণদীস কবি- 
রাজ, রার্ধব পণ্ডিত, ভ্রীগোপাল, মাধবাদি ভক্তগণ সকলেই মহা অধৈর্য 
হইলেন। শ্রীনিবাস, নরোত্ম ও শ্যামানন্দ তীহাদিগকে বথাযোগ্য 
প্রণাম সম্ভাষণ করিয়া রোদন করিতে করিতে বিদায় হইলেন। 
রক্ষী-বেষ্টিত' হইয়া অগ্রে অগ্রে চলিপ, আর আচার্য প্রতু, ঠাকুর 
মহাশর, ও শ্যান্মানন্দ কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে বিভোর হইয়া! পম্চাৎ পশ্চাৎ 
ষাইতে লাগিলেন। শ্রীজীৰ এইরূপে তাহাদিগকে বিদাঁ় দিয়া অশ্রু 
বিসঙ্ন করিতে করিতে বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 
মথুরার মহাজন একথানি রাজকীয় ছাড়-পত্র সংগ্রহ করিয়া দিয্লাছিলেন, 
তাহা দেখাইয়া তাহারা নিরাপদে রাজপথে গমন করিতে লাগিলেন। 
রাজ-পত্র দেখাইবার তাৎপর্য এই যে, তখন স্থানে স্থানে হিন্দু-মুসলমানে 
ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল। এরূপ সিদ্ধুক বোঝাই গাড়ী ও সঙ্গে 
সশস্ত্র প্রহরী দেখিলে রাঁজ-পুরুষেরা৷ পাছে কোনরূপ গোঁলযোগ 
উপস্থিত করে, এইজন্যই রাজকীয় ছাড়-পত্র সম্সনে লইয়াছিলেন। 
অনস্তর তীহারা ইটোয়া৷ নগরে আসিয়৷ উপনীত হইর্েন। তথা হইতে 
রাজ-পথ পরিত্যাগ করিয়া বনভূমির মধ্য দিয়া ঝারিখণ্ডের পথে 
যাইতে মনস্থ করিলেন। শ্্রীগৌরাঙ্গদেব এই ঝারিখণ্ডের গথেই, 
শীবন্দাবন গমনাগনন করিতেন। তীহারা* সেই পূর্ব-স্থৃতি স্মরণ 
করিতে' করিতে সেই পথ দিয়াই গমন করিতে লাগিলেন। অনেক 
. নীলাচল-বাত্রীও তাহাদের সঙ্গী হইল।-- 

পনীলাচলে যায় লোক সংঘ্ট পাইয়া। 

সে সভার সঙ্গে চলে বন পথ দিয়া ॥ 

বিশেষ শ্রীচৈতন্যের যে পথে গমন। 

যেই পথে নীলাচলে গেল! সনাতন ॥ . 


১০৪ শ্রীস্ঠামানন্দ-চরিত ত। 


নে স্থানে প্রভু ভৃত্য স্থিতি জিজ্ঞাসিরা । 
দেখয়ে সে সব স্থান অধৈর্য হইয়া ॥ 
ৰন পথে চলিতে আনন্দ অতিশয়। 
কোঁন দিন কোথাও না হয় কোন ভয়॥” ভঃ রঃ 
বন-পথের শোভা। কি মনোহর ! উভয় পার্খে নিবিড় শ্যাম-বিটপী, 
পুম্পিত লতা-কুঞ্জ, কুঞ্জে কুঞ্জে বিহঙ্গের কল-কুজন, পুষ্পে পুম্পে ভ্রমর 
গুধন, কোথাও বা মযুর ময়ূরীর চার-নর্ভন, ক্চিৎ কোন পর্বতের 
পাদ-পীঠে কুরঙ্গের উল্লাস-উল্লম্কন, কোথাও বস্কৃতিমরী নির্বরিণী, 
কোথাও বা কুলু-কুলু-নাদিনী স্বচ্ছ-সলিলা আোতন্থিনী। তীহার। 
প্রক্কতির সেই চারু সুষমারাশি দর্শন করিতে করিতে পরম সুখে 
গৌড়াভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সর্বদা কৃষ্তপ্রেমাননে আত্মহারা ; 
গথক্লেশ আদৌ অনুভব করিতে পারিলেন না । বরং__ 
“কোকিল ময়ূর ডাকে নৃত্য করে তার1। 
তাহা দেখি ভাব উঠে বৃন্দাবন পার! ॥ 
মহাপ্রভু ঝারিখণ্ডে স্থখ পাইল অতি। 
দেখি অশ্রু কম্প হয় পুলকের পাতি ॥ 
গরম আনন্দ সখ, ছুঃখ নাহি জানে । 
ভদ্রীভদ্র হবে বলি নাহি পড়ে মনে |” প্রেঃ বিঃ । 
এইরগে তাহার! পঞ্চকোট পধ্যস্ত আদিয়! বিস্ুপুর রাজ্যের সীমায় 
পদার্পণ করিলেন। তখন বিষুপুরে বীরহাম্বীর নামে এক ছুর্দন্ত মল্লবংণীয় 
ক্ষত্রিয় রাজা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। যে-সময়ে মানসিংহের 
পুত্র জগৎসিংহ অত্যাচারী পাঠানদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত বঙ্গদেশে 
আগমন করেন, সেই সমর এই বীরহান্বীর পাঠানদিগের হস্ত হইতে 
জগতসিংহকে উদ্ধীর করেন। ইনি বিষুপুর রাজবংশের ৪৮শ রাজা । 


গৌঁড়যাত্রা! । ১৯৫ 


পিপিপি 


ভাহার বীরত্ব ও অলৌকিক ধর্ম্ককাহিনী এখনও বাঁকুড়া অঞ্চলে জ্বলস্ত- 
রূপে বর্তমান। ইনিই হূর্গের চারিদিকে কামান বসাইরা ছুর্মটীকে দুদু 
করিয়াছিলেন। বীরহাম্বীর দন্যুদলের রাজা । তিনি দত্থাবৃত্তি করিবার 
জন্ত বুতর ডাঁকাইতের দল নিধুক্ত করিয়াছিলেন। তাহারা দেশে দেশে 
ঘুরিয়া ছন্নবেশে কি প্রকান্তভাবে যেরূপে স্ুবিধ! হইত লুটপাট করিয়। 
জব্জাত রাজভাগারে উপস্থিত করিত। কে কোথায় দিয় লুকাইয়া 





ধনরদ্ব লইয়া যাইতেছে 'দৈবক্ত হ্বারা গণন! করির রাঁজা তাহা আনিবার " 


জন্য দস্যদল পাঠাইতেন। গ্রন্থ-পূর্ণ সিন্ধুক বোঝাই গাড়ী আর তৎসঙ্গে 
সশন্ত্র প্রহরী দেখিয়! দন্থাগণ বিস্তর ধনরদ্র পাইবার লোভে বহুদূর হইতে 
গাড়ীর সঙ্গ লইয়াছিল। গাড়ী রঘুনাথপুরের নিকট মালিয়লাড়া গ্রামে 
উপনীত হইল। তথন সন্ধ্যা হইয়াছে ; সকলে সেইগ্রামে এক ভৌমিকের 
ৰাড়ীতে রাত্রি যাপন করিলেন। 
*পঞ্চকোট বামে রাখি রঘুনাথপুর । 
. নিজদেশ বলি বাড়ে আনন্দ প্রচুর ॥ 
মালিয়াড়া বলিগ্রামে ভৌমিক এক হয়। 
স্বচ্ছন্দে রহিল! তীহা হইয়া নির্ভয় ॥” প্রেঃ বিঃ! 
দস্থ্যগণ তীহাদিগের গাড়ীতে কি যাইতেছে জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার! 
গাড়ী বহুমূল্যরতবপূর্ণ বলিয়। উত্তর করেন! দস্থ্যগঠের আনন্দের পরিসীমা 
নাই। সেইদণ্ডেই তাহারা রাজ! বীরহাম্বীরকে সংবাদ দিল। রাজা 
- সংবাদ দাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন-_“সঙ্গে কত লোক ?” দন্থ্য বলিল-_ 
“সৰে মাত্র পনের জন |” রাজ! বলিলেন-_ 
পছুইশত লোক লইয়া করহ গমন। 
প্রাণে নাহি মারিবে, আনিবে সব ধন” প্রেঃ বিঃ ॥ 
গ্রাড়ী গোপালপুরে আসর পছিল। শ্রীনিবাসাদি সকলে ভুখার 


১০৬ ভ্রীশ্যামনিন্দ-চরিত। 


রজনী বাস করিবার মনস্থ করিলেন। ছুই প্রহ্র রাত্রি পর্যন্ত কৃষ্ণ-কথা 
প্রসঙ্গে অতিবাহিত করিয়া, কেহ কেহ শয়ন করিয়াছেন কেহ বা তখনও 
বসিয়া আছেন। এমন সময়ে দক্্যগণ “মারমার কাট কাট” শবে 
গাড়ী আক্রমণ করিল। কেহ কিছুই করিতে পারিলেন না । সকলেই 
স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। দস্থ্যগণ গাড়ী টানিয়৷ লইগ্জা বন পথে কোথায় 
অদৃশ্য হইয়া গেল। দস্্যগণ পথিমধ্যে অনেকস্থানে আক্রমণ করিবার 
চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্ত তাহাদের সে সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল ।-_. 
প্তামড় গ্রামের সন্নিধানে সজ্জ হৈল]। 
_ তথ! নিজ কার্ধ্য সিদ্ধি করিতে নারিলা ॥ 
ক্কঘুনাথপুরের নিকটে নিশীভাগে। 
ও হৈল! পরাভব সবে সে সবার আগে ॥” তঃ রঃ। 
দন্থ্যগণ গাড়ী লইয়! বিষুণপুরে গেল । গাড়ী দেখিঙ্া রাজা মনে মনে 
স্থির করিলেন, গাড়ী পশ্চিম দেশের, নিশ্চই ইহাতে বহুধনরদ্ব আছে।. 
রাজা মহাহ্্ষ-যুক্ত হইয়া সিদ্ধুক ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, দেৰিলেন-_রাঁশি 
রাশি গ্রন্থ। গ্রন্থ দৃষ্টিমাত্রই রাজার হৃদয়ে কেমন এক অপূর্ব্ব ভাবের 
উদয় হইল।__ 
সম্পুটের মধ্যে দেখি গ্রস্থ রদ্বগণ। 
রাজা মহাখেদে কহে করিয়। ক্রনদন ॥ 
হায় হায় কি হইল ছুদ'ব আমার। 
কোন মহাশয়ে ছুখ দিলু মুঞ্চি ছার ॥ 
বদি মোর ভাগ্যে হয় তার দরশন। 
তবে গ্রন্থ রদ দিয়া লইমু শরণ |” নঃ বিঃ ॥ 
বনন্তয় তিনি দস্থাগণের হাতে ধরিয়া কাতর ভাবে বলিলেন--*সত্য 
বর্‌,'ভোর! কাহাকেও প্রাণে বধ করিস্‌ নাই তো?” দস্থ্যগণ রাজার 


গ্ৌঁড়যাত্রা ১৫৭ 


এন্ধপ ভাবাস্তর দেখিয়া বিস্মিত ভাবে কহিল__প্হুনুর! তাহার! 
ঘুমাইয়া পড়িলে আমর! গোপনে লইয়া জাসিয়াছি।” রাজা আশ্বস্ত 
হুইলেন। ৃ 

এ দিকে শ্রীনিবাসাদি সকলে অতিকষ্টে ভয়ে ভয়ে সে রাত্রি তথায় 
অতিবাহিত করিলেন। প্রভাত হইল ?'দেখিলেন গাড়ী নাই? দন্য্থণ 
গাড়ী ছুইথানি পর্যযস্ত টানিয়া লইয়া গিয়াছে। তখন শ্রীনিবাস, নরোম 
ও শ্যামানন্দ চারিদিক অন্ধকারময় দেখিলেন। মর্শদাহী ছুঃখে ও শোঁকে 
তাহাদের হৃদয় ধকৃধকৃ করিয়া জলিয়া উঠিল। হায়! আশালত! 
ফলবতী হইতে না হইতেই বুঝি অস্কুরেই শুকাইল। তাঁহাদের করুণ- 
ৰিলাপে দিগন্ত বিষাদ-পাথারে ডূবিয়া গেল। অহো! সে রোদনধ্বনি 
শ্রবণ করিলে বুঝি পাঁধাণও বিগলিত হয়! দেশবাসী যাহাকেই সে কথা 
.জিজ্ঞাপা করেন, রাঁজীর ভয়ে কেহ কোন কথা বলিতে সাহস করে না। 
“অনেক অনুসন্ধানের পর হতাশ হইয়া ব্রজবাসী গাঁড়োয়ান ও রঙ্গীগণকে 
শ্ীবুদাবনে ফিরিয়া যাইবার জন্ত আদেশ করিলেন। আচার্য 
গ্রভু নিকটবন্তী লোকালয় হইতে কাগজ, করম মংগ্রহ করিয়! 
আনুপূর্বক সমস্ত বিবরণ লিখিয়া শ্রীজীব গোস্বামীর নামে একপত্র 
তীহাদের হস্তে পাঠাইলেন। অনন্তর আচীধ্যপ্রভু,. নরোত্বম ও 
শ্তামানন্দ তিনজনে বসিয়৷ সাশ্রনয়নে ছুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 
উন্মত্বের ন্যার কীদিয়া কীদিয়া গ্রামে গ্রামে গ্রন্থের বু অনুসন্ধান 
করিলেন; কিন্তু গ্রন্থের কোন তত্ব পাওয়া গেল না। তখন সকলে 
ভাবিতে লাগিলেন-_প্হায়! এত সাধ, এত চেষ্টা! দকলই ব্যর্থ হইল? 
- প্রভুর দেশে আসিয়া প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পারিলাম না! 
নিশ্চয়ই প্রভুর চরণে আমাদের কোন অপরাধ হইয়াছে। অতএব 
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শনরোত্বম কছে-_-আমি প্রাণ তেয়াগিব। 
শ্তামানন্দ কহে_-এই অনলে পশিব ॥ 
নিবাস আচাধ্যের মনে হৈল যাঁহা। 
কহিতে বিদরে হির! কি কহিব তাহা ॥” ভঃ রঃ ॥ 
এই সমরে একদিন শ্রীনিবাস আকাশ-বাণীতে শুনিলেন__কে যেন 
লক্ষ তীহাকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন- স্প্রীনিবাস! চিত্ত। নাই। 
তুমি শীপ্ই গ্রন্থ প্রাপ্ত হইবে।” 
আচাধ্যপ্রতু এ সংবাদ নরোত্ুমও শ্তামানন্দকে জানাইলেন। 
প্রেমানন্দে তাহাদের হৃদয় ভরিয়া উঠিল। বুঝিলেন__ইহা গ্রতৃরই 
লীলা ! অবশ্য এই গ্রন্থ চুরি ব্যাপারে তীহার কোন গুঢ় প্রয়োজন 
আছে--বৌধহয়, এই উপলক্ষে এই দেশবাসীকে ভক্তির অমিয়-প্রবাহে 
নিমগ্ করিবেন, অপার করুণাধারা বর্ষণ করিয়া আপামর সকল 
জীবেরই উদ্ধার সাধন করিবেন। 


নবম পরিচ্ছেদ। 
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গ্রন্থোদ্ধার। 
যথা সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে গ্রন্থ চুরির সংবাদ পুছিল। শ্রীজীব পত্র 
পাঠ করিয়া মর্মে মন্মে ব্যথিত হইলেন। তীহার ছু'নয়ন দিয়া দরদর 
ধারে অস্র প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি শ্রীলোকনাথগ্োস্বামী 
ও শ্রীভউ গোস্বামীর নিকট যাইয়া প্রীনিবাসের পত্র দেখাইলেন। 
তীাভারও শোকে, ক্ষোভ অতিমাত আন্াতিত ঠউবা আম ভিউ 
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করিতে , ঘাগিবেন। মুহূর্ত মধ্যে এ ছুঃসংবাদ সমগ্র বৃন্দাবন মধ্যে 
প্রচারিত হইয়া পড়িল। শ্রীরাধাকুণ্তীরে ভীমন্দাস গোস্বামী ৩ 
শ্রীক্ষ্দাস কবিরাজ গোস্বামী এই শোচনীয় কাহিনী গুনিবামাত্র এক- 
বারে বিবশ হইয়া ভূমিতে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন। জরা- 
জীর্ণ বৃদ্ধ কবিরাব্ম গোস্বামী এ নিদারুণ শৌকাবেগ আর সহ করি্ধে 
পারিলেন না? তিনি অনুতাপ করিতে করিতে “হা গৌরাঙ্গ” বলি 
রাধাকুণ্ডে বীপ দিয়া পড়িলেন। সেবকগণ ধরাধরি করিয়া তৎঙ্গণাৎ 
তাহাকে তীরে উত্তোলৌন করিলেন। শ্রীদান গোস্বামী তাহাকে ক্রোড়ে 
লইয়া বসিলেন। তখন-__ 
শনিজ নেত্র কৃষ্দীস রঘুনাথের মুখে । 
চরণ ধরিল আনি আপনার বুকে ॥ 
গহে রাধা কুণ্ততীর বাস দেহ স্থান । 
রাধা প্রিয় রঘুনাথ হও কৃপাবান ॥ 
যেই গণে স্থিতি তাহা করিতে ভাবন। 
মুদিত নয়নে প্রাণ করিল নিশ্রায়ণ ॥” প্রেঃ বিঃ । 
শ্রীকবিরা গোস্বামী এইরূপে নিত্যধামে প্রস্থান করিলে ভ্রীদাস 
গোস্বামী অত্যন্ত শোকাকুল হইলেন । * 
এদিকে আচার্য প্রভু, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ গ্রামে গ্রামে গ্রন্থের 
অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কোথাও সন্ধান না গায় একদিন আচার্য 
প্রতু নরোত্তমকে বলিলেন__- 





* কর্ণানন্ প্রস্থে বর্ণিত আছে-_কৃষদাঁস কির়াজ গোস্বাসী গ্রন্থ চুরির সংবাদ 
শুনিয়! অন্বর্ধীন করেন নাই। ্রন্থ প্রাপ্তির ভ্ভ সংবা্ গুনিয়া আঙদদে জবীর 
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*খেতরি গ্রামেতে শীগ্র করিয়া গমন। 

প্রভু লোকনাথ আজ্ঞা করহ পালন ॥ 

শ্ামানন্দে পাঠাইবা সুসঙ্গতি মতে। 

অশ্বিকা হইব যাইৰেন উৎকলেতে ॥” ভঃ রঃ 1 

- নরোত্বম ও শ্যামানন্দ শ্রীনিবাকে গুরুর ন্তায় ভক্তি করিতেন। 

শ্রীনিবাসকে একাকী রাখিয়া দেশে যাইতে তীহাঁর৷ বড় কাতর 
হইলেন। আচার্য প্রতু তাহাদিগকে বুঝাইয়৷ বলিবেন__-“জীব-উদ্ধার 
ও বৈষ্ণবধশ্্র প্রচারের ভার তোমাদের উপর, আর গ্রস্থ-প্রচারের 
ভার আমার উপর আছে। তোমরা! তোমাদের কার্য কর, আমার 
কার্য আমি করি। গ্রন্থ কে লইয়াছে বা কোথায় আছে, অ্বহার 
সন্ধান জানিয়া৷ পরে তাহার উদ্ধারের চেষ্টা করিব। সহজে না হয়, 
নিকটে বিধুপুর, রাজান্ব সাহাব্য লইয়াও গ্রন্থের অনুসন্ধীন করিব, 
এব্‌ং হখন যাহ! ঘটিবে পত্রদ্বারা তোমাদিগকে জানাইব।” অনস্তর--- 

*শ্তামানন্দ প্রতি কহে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া। 

ষাইবে উৎকল শীঘ্র খেতরা যাইয়া ॥ 

বন বিষুপুরে আমি গ্রন্থ অস্বেষিব। 

রস্থ প্রাঞ্ডি সমাচার শপ্র পাঠাইৰ ॥ 

এবে আর চিন্তা কিছু না করিও মনে। 

এত কহি বিদায় করিলা দুইজনে ॥ নঃ বিঃ। 

,  নরোত্বম ও শ্যামানন্দ, আচার্য প্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিলেন 
না। পরদিন প্রাতঃকালে তাহার! রোদন করিতে, করিতে. দেশীভিসূখে 
যাত্রা করিলেন। সে সূময়ে তাহাদের হরে বে ছুঃখ উপস্থিত হইল 
ভাহা প্ররুভ্ভই বর্ণনাতীত।-_ 
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“প্রাতঃকালে ছইজনে হইলা বিদায়। 

কে কহিবে ষত ছুঃখ উঠিল হিয়ার ॥ 

করে ধরি কহে শুন-__ওহে নরোত্ম। 

না! পাইলে গ্রস্থ সব ছাড়িব জীবন ॥ 

কানিয়া কানদিয়া দৌহে হইলা বিদায়। 

ইহ দেশ যান, তেহো ভ্মিয়া বেড়ায় ॥ প্রেং বিঃ । 

প্রেমভক্তির মণি-মালায় গৌড়বাসীকে বিছুধিত করিবার উদ্দেশ্যে 

যে সকল গ্রন্থরদ্ব প্রাণাধিক ফত্ধ করিয়া আনিতেছিলেন, হায়! তাহা 
কিনা অরণামধ্যে দস্্যতে অপহরণ করিয়া লইল! ইহা! অপেক্ষা পরিতাপের 
বিষয় আর কি হইতে পারে ? নরোত্রম শ্যামানন্দকে সঙ্গে লইয়! বিষপ্রমনে 
খেত্তরীতে আগিকা উপনীত হইলেন। রাজা কষ্ণানন্দ ও তাহার 
রাণী বহুদিন পরে প্রাণ-প্রতিম পুত্র নরোতমকে পাইয়া! আনন্দে ক্রু 
বর্ষণ করিতে লাগিলেন? পাত্র, মিত্র, প্রজা সকলেই মহা আনন্দিত 
হইলেন। রাজ-তবন আনন্দের উৎসব-কোলাহলে মুখরিত হইয়া 
উঠিল ।__ 





*শ্রীনরোত্তম দর্শনেতে সর্বলোক। 
মহা হর্ষ হৈলা পাসরিলা ছুঃখশোক ॥* ভঃ রঃ 
শ্যামান্দ খেতরীতে নরোত্বমের সহিভ দিবানিশি কৃ্কথানন্দে 
কালযাপন করিতে লাগিলেন। শ্রীজীব আদেশ করেন, অতঃপর 
শ্যাসাননোর যাহা যাহা জানিবার আবশ্যক হুইবে তাহা নরোত্তমের 
নকট জানিয়া লইবেন। এজন, শ্যামাননদ বে কয়দিন খেওরীতে 
রছিলেন প্রতিদিনই ভক্তির নিগৃঢতত্ব লইক্লা বিশেষ আলোচনা হইতে 
শাগগিল। ভজেন্র প্রাণারাধ্য ক্ককথা- “সঙ্গে ই মস্বহারা হয়া হারা 
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কাহিনীর মনোমদ সৌরভে থেতরী প্রমোদিত হইয়া! উঠিল-_সে নি 
€সারতের ঘ্রাপে অনেক পাপী-পাণ্ীর প্রাণ আকৃষ্ট হইয়া পুলকানন্দে 
নৃত্য করিল। 

এ দিকে আচার্য্য প্রভূ গ্রন্থের অন্বেষণ করিতে করিতে বন-বিষণপুরে 
উপস্থিত হইলেন। পথে ক্ৃষ্ণবল্পত নামক এক ব্রাহ্গণ-কৃমারের সহিত 
তাহার পরিচয় হয়। নগর হইতে অর্ধাক্রোশ দূরে দেউটা গ্রামে কৃ্ণ- 
বল্পতের নিবাস। তিনি সমাদর করিয়া শ্রীনিবাসকে তাহাদের বাটী 
লইয়৷ গেলেন। কৃষ্ণবল্লুভ নিত্য রাজ সভায় গমন করেন। শ্রীনিবাস 
তাহার নিকট রাজ! বীরহান্বীরের সমস্ত পরিচয় পাইলেন; কিন্ত 
গুনিলেন রাজ! ছুরস্ত হইলেও পিতৃপুরুষগণের প্রথামত নিত্য পুজা 
অর্চনা করেন এবং নিত্য শ্রীমস্তাগবত পাঠ করিয়া থাকেন1- এই কথা 
গুনিয়া আচাধ্য প্রভুর হৃদয়ে একটু আশার সঞ্চার হক্টুল। তিনি কৃ 
বল্পতের সহিত একদিন রাজ সভায় গমন করিলেন? সে দিন 
কোন কথা হইল না। আবার পরদিন যথাসময়ে গমন ক্রিলেন। 
ভ্রীমপাগবতের, রাসলীলা পাঠ ও ব্যাখ্য! হইতেছে ; কিন্তু পণ্ডিত যাহা 
ব্যাখ্যা করিতেছেন তাহা বড়ই বিরুত, শুনিয়া আচাধপ্রতু আর স্থির 
: থাকিতে পারিলেন না। ' তিনি বিনীতভাবে পণ্ডিতের ব্যাখ্যার প্রতিবাদ 
করিলেন। পণ্ডিত ক্রোথে জলিয়া উঠিলেন। তখন রাজা, আচার্যপ্রভূর 
তেজোব্যঞ্জক আকার প্রকার ও অন্কৃত প্রতিভা দর্শন করিয়া বিদ্বয-বিসুদ্ধ 
স্বদরে আচার্য প্রভৃকেই ব্যাধ্যা করিতে অনুমতি করিরেন। 'আচা্ধ্য 
প্রভু প্রেম-গদ্গদ্-কণ্ঠে এমন সুন্দর ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা গুনিয়! রাজ! 
ও সভাসদ্‌ সকলেই মহা চমত্কৃত হইলেন। সভাভঙ্গের গর রাজা 
শ্রীনিবাসাচার্যের জন্য বাসার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন! আর সেই 
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তাহার স্থানে কৃষণমনত্ দীক্ষা লইলেন। আচার্য্য প্রতু তাহার নাম ব্যাসাচাধ্য 
রাখিলেন। তাহার কয়েকদিন পরে স্বয়ং রাজা বীরহামীরও আচার্য প্রভুর 
চরণে শরণ লইলেন। আচাধ্যপ্রভু রাজাকে কৃষ্ণমন্ত্ে দীক্ষিত করিয়া তাঁহার 
পারমার্থিক নাম “শ্রীহরিচরণ দাস” রাখিলেন। পরে অপহৃত সমুদয় 
রীগর্থ রাজভাগারে সযদ্ধে রক্ষিত আছে, দেখিয়া আচার্য প্রভু আননে 
নৃত্য করিতে লাগিলেন । 
আচার্য্য প্রভু এই গ্রন্থ-প্রাপ্ডি-সংবাদ ও রাজার আশ্চর্য্য পরিবর্ভ- 
কাহিনী শ্রীবৃন্দাবনে গোস্বামী প্রভূগণকে জানাইবার জন্য পত্র লিখিলেন। 
কারণ, তাহারা গ্রন্থচুরির সংবাদে অতিমাত্র উৎকন্ঠিত আছেন; স্তরাং 
তাহাদিগকে এ আনন্দ-সংবাদ অবশ্য জানান কর্তব্য। এ দিকে রাজ! 
বীরহাম্বীরও কাঁহলেন-_ 
] পশুন প্রভূ এবে নিবেদিয়ে শ্রীচরণে। 
গ্রন্থ চুরি হইল এ জানিল সর্বজনে ॥ 
গ্রন্থ প্রাপ্তি, মু অধম দস্থার দমন। 
এঁছে পত্রী লিখিয়া পাঠান বৃন্দাবন ॥ 
আর এই জানাইবা গোস্বামীগণেরে। 
যেন মো পাপীরে সবে অনুগ্রহবকরে ॥ 
শ্রীঠাকুর নরোত্তম শ্যামানন্দ বগঃ। 
ছে পত্রী পাঠাইতে আজ্ঞ! হবে তথ। ॥* ভঃ রঃ। রর 
আচার্য প্রভু রাজার অভিপ্রায় অবগত হইয়া পূর্বলিখিত পত্র প্রদান 
করিলেন। রাজ! সেই অপহৃত গাড়ীতে নানাবিধ দ্রব্য বোঝাই দিক 
লোকদ্বার! শ্ীবন্দাবনে শ্রী্ীবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পত্র পাঠ 
করিয়৷ শ্রী্ীব আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। রাজ! বীরহাম্বীরের ভ্রব্য 
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এদিকে রাজার প্রেরিত ছুইজন লোক আচার্য প্রভুর পত্র লইয়া 
খেতরীতে উপনীত হইল। ঠাকুর মহাশয় ও শ্তামানন্দ বিরলে কৃষ্ণ- 
কথালাপ করিতেছেন, এমন লময়ে সংবাদ পাইলেন বনবিষণপুর হইতে 
আচাধ্য প্রভুর পত্র লইয়৷ লোক আসিয়াছে । নরোভ্ম তখনই সে লোক 
ছুটাকে নিকটে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন । তাহারা আসিলে পত্র পাঠ 
করিয়৷ আনন্দে অধীর হইলেন ! তখন-_ 
৭গুনি শামানন্দ ভাসে আনন্দাশ্র জলে । 
ছুই বাহু পসারিয়! দুতেরে করে কোলে” ভঃ রঃ। 
চে চর চে ক 
পত্রী পাঠ মাত্র শ্রীঠাকুর মহাশয়। 
ষে আনন্দ মগ্ন তাহা কহি, সাধ্য নয় ॥ 
শ্টামানন্দ আনন্দ আবেশে কতক্ষণ। 
উদ্ধবাহু করি কৈল কীর্তন নর্ভন |” 
ঠাকুর মহাশয় রাজা শ্রীসস্তোষদত্তকে গ্রন্থপ্রাপ্তি সংবাদ ও. রাজা' 
বীরহান্বীরের গ্রতি আচার্য্য প্রভুর কৃপার কথা বিদিত করিলেন। রাজা 
সস্তোষ আনন্দিত হইয়। রাজদূতকে বিস্তর সম্মান করিলেন এবংদূতের মুখে 
বিস্তারিত বিবরণ অবগত হইয়া মঙ্গল উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবকে বহু অর্থ 
দান করিলেন। অনস্তর ঠাকুর মহাশয়-_ 
শ্ীশ্তামানন্দেরে বসাইয়া নিজ পাশে। 
টু লিখিলেন পত্রী শ্রীআচার্য শ্রীনিবাসে ॥ 
আপনার মনোবৃত্তি শাহে প্রকাঁশিল! ॥ 
শ্তামানন্দ উৎকল যাবেন জানাইল। ॥৮ 
ঠাকুর মহীশয় রাজা বীরহাম্বীরকেও পৃথকৃভাবে একখানি পঞ্ঞ 
বিখিলেন। থীসময়ে দু পত্র লইয়া ঘনবিষঃপুরে চলিয়া গেল 
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ৃ ইঞ্থার কয়েক দরিবদ পরেই ঠাকুর মহাশয় শ্রীজীব গোস্বামীর আদেশ 
অন্সারে শ্যামান্নদকে স্বদেশে গাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। শ্যামানন্দ 
ঠাকুর মহাশয়ের স্থথ ছুঃখের একমাত্র সঙ্গী! তিনি সেই শ্যামাননদকে 
ছাড়িয়া ফিরূপে স্থির থাঁকিবেন ? এই চিন্তাতেই তিনি অস্থির হইলেন। 
কল্য প্রভাতে শ্যামানন্দ উৎকল যাত্রা "করিবেন, ঠাকুর মহাশয় তাহার 
পুর্বদিন হইতেই মশ্রজলে সিক্ত হইতে লাগিলেন। একেই তো! ঠীকুর 
মহাশয় স্বভাবতঃ স্নেহের মূর্তি, তাহার উপর শ্যামানন্দের প্রতি তাচার 
যে অলৌকিক গ্নেহ তাহা বর্ণনা কর! যার না। ঠাকুব মহাশর একটু স্তির 
হইয়া শ্যামানন্দকে কহিলেন_-“দেশে গিয়া তুমি আমাকে শীষ্ব এক 
পত্র গাঠাইবে। আমি নীলাচলে যাইয়! পুনরায় তোমার সহিত মিলিত 
হইব।” 
শ্যামানন্দ অত্যন্ত ব্যাকুল হইস্নাছিলেন। এই কথা গুনিয়! তিনি 
মনে মনে মহা আনন্দিত হইলেন। শ্যামানন্দ কৃষ্ণকথ। প্রসঙ্গে সে 
রাত্রি যাপন করিলেন। প্রভাতে ঠাকুর মহাশয় অতি কষ্টে ধৈরধ্যাবলফন 
করিঝা শ্যামানন্দকে বিদায় দিলেন__ 
“মুদ্রাদি সহিত এক লোক সঙ্গে দিলা । 
গমন কালেতে মহা ব্যাকুল হইলা+॥ 
নর শ্যামানন্দ সিক্ত হৈলা নয়নের জলে (. 
নরোত্তমে প্রণমরে পড়ি ভূমিতলে ॥ 
তৈছে শ্রীঠাকুর নরোভ্তম প্রণমিয়া। 
নেত্র-জলে ভাসে শ্যামানন্দে আলিঙিয়! ॥ তঃ রঃ। 
রঙ রস ক ্ ক 


“বিদায়ের কালে যৈছে কখোপকখন। 


নি সগ্ 
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রাজা সন্তোষ দত্ব শ্যামানন্দকে প্রণাম করিয়া বহু দৈন্য প্রকাশ 

করিলেন এবং জঙ্গে সঙ্গে পদ্মানদীর তীর পর্য্যন্ত আগমন করিলেন। 
শ্যামানন্দ নৌকায় আরোহণ করিলে, রাঁজা সন্তোষ ও ঠাকুর মহাশয় 
তীরে দীঁড়াইয়া৷ রোদনে পাষাণ গলাইলেন। শ্যামানন্দও শোকাকুল 
হৃদয়ে এইরূপ ভাবে গমন করিতে লীগিলেন।_₹ 

পকত দূর যাই করে এক পরণাম। 

আর কতদূর যাই, নিরখে বয়ান ॥ 

পথে চলে যান মাথে দিয় নিজ হাত। 

সে কালে যে ছঃখ হৈল নিবেদিব কাথ । প্রেঃ বিঃ । 

অনস্তর শ্যামীনন্দ কাটোয়ায় শ্রীগৌরাঙগবিগ্রহ দর্শন পূর্বক 

-শ্রীন্ঘদ্ীপ হইয়া শাস্তিপুরে গমন করিলেন। পরে তথা হইতে শ্রীপাট 
অধ্িকায় উপনীত হইলেন। দুর হইতে শ্রীগৌর-নিতাইয়ের শ্রীমন্দির 
দর্শন করিয়! তূলুষ্টিত হইয়া প্রণাম করিলেন। প্রেমাবেশে তাহার 
নয়ন-যুগল হইতে অশ্রধার। বিগলিত হইতে লাগিল। ঠাকুর হৃদয়- 
উতন্ত শ্যামানন্দের আগমন-সংবাদ পাইয়া! তাহাকে অগ্রবর্তী হইয়া 
আঁনিবার জন্য তখনই সেবকগণকে আদেশ করিলেন। অনতিবিলম্বে 
শ্যামানন্দ আসিয়। ঠাকুরৈর চরণতলে পড়িয়। বারংবার প্রণাম করিতে 
লাগিলেন। ঠাকুর কাৎসল্য-রসে পরিপ্ল.ত, শ্যামানন্দকে ধরিয়! তুলিলেন 
এবং আলিঙ্গন করিতে চাহিলে শ্যামীনন্দ দূরে সরিষা দীড়াইলেন। 

“তথাপি ঠাকুর আসিয়৷ সেইক্ষণে। 

প্রেমাবেশে লৈল প্রন্তু মন্দির প্রাঙ্গণে ॥ 

নিত্যানন্দ-চৈতন্য চরণে সমর্পিলা। 

প্রভূ দেখি শ্যামাননদ অধৈর্ধ্য হইলা 1৮ নঃ বিঃ 


নিরিবিলি রনির ররর বল রা ৩ বা -. লিন 
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আপনি প্রসাদ ভোজন করিয়া সেই নি্গতুত্ত-শেষ শ্যামানন্দকে প্রদান 
করিলেন। শ্যামানন্দ তাহা পরমানন্দে ভোজন করিলেন । ভোভ্না- 
বদরে শ্রীপুরুর চরণাস্তিকে বসিয়৷ আদ্যোপান্ত সকল কথা কহিলেন। 
তাহা শ্রবণ করিয়! ঠাকুরের হৃদয় আনন্দাশ্রুতে ভাসিয়৷ গেল 

ঠাকুর, শ্যামানন্দকে একদিন কহিলেন-_“বৎস ! উৎকল যাইতে আর 
বিলম্ব করিওনা। তোমার ছারা বহুকার্ধ্য সিদ্ধ হইবে। যদিও তোমায় 
বিদায় দিতে প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে, তথাপি তোমার উৎ্কল গমন করা 
একান্ত প্রয়োজন ।* 

শ্যামাননদ উৎকল যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ঠাকুর শ্রীগোর- 
নিতাইয়ের স্থানে শ্যামানন্দের নিমিত্ত বহু কপ! প্রার্থনা করিলেন। 

. অনন্তর প্রসাদী-মাল! আনিয়া শ্যামানন্দের গলায় পরাইয়া দিলেন 

শ্যামানন্দকে অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে রোদন করিতে দেখিয়া ঠাকুর ও তীয় 
পরিকরগণ প্রবোধ বাক্যে কহিলেন-_চিন্তাঁ কি? উৎকলে প্রতুর 
ভক্তি-রদ্ধ বিতরণ করিয়! সময় পাইলেই অশ্বিকায় আসিবে।' এখন 
যে কার্যের জনা যাইতেছ, প্রভুর ইচ্ছায় তাহা নির্কি্সে সম্পন্ন হউক।” 

শ্যামানন্দ অশ্রপূর্ণ লোচনে ঠাকুরের চরণে প্রণাম করিয়া উৎকল 
যাত্রা করিলেন। শ্রীনিতাই-গৌরের গুণগাথ! ,গাহিতে গাহিতে যে পথ 
দিয়া যাইতে লাগিলেন, সেই পথেই ভক্তি-ধর্শো নূতন তরঙ্গ ছুটিল। 
স্বীয় হৃদয়-নিহিত ভক্তির প্রভাবে অন্যের প্রাণ মনকে মজাইতে 
শ্যামাননের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাই দেখিতে দেখিতে শত শত 
ব্যক্তি তাহার অন্ুরক্ত হইয়৷ পড়িল। তিনি প্রথমত: দণ্ডের গ্রামে 
উপনীত হুইলেন। এই দণ্ডেশবর গ্রামেই শ্রীকু-মগলের পূরববরবাস ছিল। 
শ্যামানন্দ তথা হইতে ধারেন্দায় বর্তমান আলরে গমন করিলেন। 


১১৮ | শ্রীশ্যামানন্দ-চরিত | 








শ্যামাননদের- বৃদ্ধ পিতামাতা নিত্যধামে প্রস্থান করিয়াছেন। সংসারে 
তীহার. কনিষ্ঠ-সহোদর বলরাম আছেন_ জার আছেন শ্রীগৌরাঙ্গ-দাঁসী 
ঠাকুরাণী-_শ্যামানন্দের পদ্ধী। শ্যামানন্দ তীর্থ পর্যটন করিয়া যখন 
গ্রহে প্রত্যাগমন করেন, সেই সমুয়ে তিনি পিতামাতা ও আত্বীয়বন্ধুর 
একান্ত অন্ুরৌধে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শ্যামানন্দের 
আগমনে তাহারা আঁনন্দ-সাগরে ভাসমান হইলেন । 
ঠাকুর মহাশয় ও আচার্ধ্য প্রভুর নামে পত্র লিখিয় সেই পত্র সহ 

ঠাকুর মহাশয়ের প্রেরিত লোককে বিদায় দিলেন। ঠাকুর মহাশয় সেই 
পত্র পাঠ করিয়া মহানন্দলীভ করিলেন এবং আচার্য প্রভুর নামে লেখা 
পত্র খানি শীঘ্বই লোক দ্বারা বনবিষুপুরে পাঠাইয়৷ দিলেন। আঁচা্য 
প্রভু নরোত্তম ও শ্যামানন্দের পত্র পাঠ করিয়। অপূর্ব্ব স্সেহাবেশে 
অটধর্ধয হইলেন ।-- 

প্জানি মহাশয়ের পত্রীতে সমাচার | 

শ্রীশ্তামানন্দের পত্রী পড়ে বারবার ॥ 

শরশ্তামানন্দের কিছু অলৌকিক ক্রিয়া 

জানাইল! সবারে পরম হর্ষ হৈয়া ॥ 

শ্রীবীর হাশ্বীর রাজা মনের উল্লাসে 

মন্তকে ধরিল পত্রী লৈয়া প্রভুর পাশে ॥ 

শ্রীশ্তামানন্দের গুণ চরিত্র শ্রবণে। 

সে দর্শন লাগি উৎকন্িত ক্ষণে ক্ষণে ॥ ভঃ রঃ) 

এদিকে শ্তামানন্দ ভ্রীনাম সন্থীর্ভনের সথুধালহরী প্রবাহিত করিয়া 

বহুতর পণ্ু-প্রকৃতি পাষণ্ডের উদ্ধার সাধন করিতে লাগিলেন। নানা 
প্রকারে প্রেম তক্তিক্র প্রচার স্বারা জীবের হাদয়ে এক অভিনব আনন্দের 


ঢা ব্রাদার কিতা রি স্যার - সক নি. লা 2 রা ৯)... টি 


গৌড়যাত্রা। . ১১৯ 


অভিষিক্ত হইয়া অজ্ঞাঁনের তামস-গহ্বর হইতে শনৈঃ শনৈ:. প্রেমময়্ের 
প্রেমের রাজ্যে অগ্রসর হইতে লাগিল। 


দশম পরিচ্ছেদ। 


7 জকি 


রসিক মুরারি। 


ধারেন্দায় কিছুদিন অবস্থানের পর শ্যামানন্দ প্রতু নৃসিংহপুরে 

গমন করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই নৃসিংহপুর, শ্যামানন্দের ভক্তি-গ্রভায় 
উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল-_তাহার ভক্তি-ধর্ম-প্রচারের প্রধান কেন্দর- 
স্থল হইল। মিষ্ট দ্রব্যের সন্ধান পাইলে যেমন শত শত পিপিলিক! 
আসিয়া তথায় মিলিত হয়, শ্যামানন্দের হৃদয়-ভাঁগারের অফুরস্ত 
প্রেমভক্তির পরিচয় পাইয়া নিত্য শত শত লোক আসিয়৷ তীহার 
পাদমুলে প্রণত হইতে লাগিল। ইহাই ভক্ত, ভক্তি ও ভক্তির 
আরাধ্য শ্রীভগবানের অচিস্তা মহিমা ! শ্যামাননদের মহিমায় আকৃষ্ট 
হইয়া অতি অল্পদিনের মব্যে বহুশত লোক তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ 
করিল। শ্যামানন্দ দেব সেই শিষ্যগণের সহিত সন্ীর্ভনরঙ্গে ভক্তি- 
ধন্ের প্রচার করিতে লাগিলেন ।-_ ূ 

“উৎকল মধ্যেতে শ্তামানন্দ বিলসয়। 

শিষ্যগণ সঙ্গে সঙ্ীর্ভন আম্বাদয়। 


অতি মুঢ় পাষণ্তীর করে পরিজ্রাণ। 
/াবর হল /পয়ভতিি কার দানি 0% ভডত সত) + 


ইহার কিছুদিন পরে শ্যামানন্দ পুনরার শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলেন? 
এবার একাকী নহে। করেকজন অন্তরঙ্গ মন্্ী শিষ্য তাহার সঙ্গী 
হইলেন । বহুদিন পরে শ্রীজীব ও ব্রজব্্সী ভক্তগণ শ্যামানন্দকে 
পাইয়৷ পরম স্থথী হইলেন। একদ! শ্যামানন্দ শরীবৃন্দীবনের নিভৃত 
কুঞ্জে বসিয়! ধ্যানানন্দে নিমগ্র আছেন ।__-এমন সময়ে শ্রীত্রীমদনগোপাল 
প্রত্যক্ষ ভাবে কহিলেন_ঞ্গুন শ্যামানন্দ! উৎকলে রসিকমুরাঁরি 
নামে আমার এক প্রিয়তম ভক্ত আছে, তুমি শীপ্র তথায় যাইয়া! 
তাহাকে কৃষ্চ-মন্ত্রে দীক্ষিত কর। দে তোমার জন্ত অতান্ত উৎকষ্টিত 
হইয়াছে। তোমরা দুইজনে মিলিত হইয়া আমীর পপ্রেমভক্তি প্রচার 
কর--উৎকলের সকল জীব উদ্ধার হইয়া যাউক।” 
এই কথ শুনিয়া শ্যামানন্দ চমকিত হইয়া! চাহিয়া দেখিলেন-_ 
কোথাও কেহ নাই। তখন শ্যামানন্দশ্রীরুষ্ণ-বিচ্ছেদে অত্যন্ত কাতর 
হইয়া বহুক্ষণ রোদন করিলেন। পরে ঠাকুর হ্বদয়চৈতন্তের আজ্ঞা 
ল্মরণ হওয়ায় প্রীণে প্রাণে বিশেষ প্রীতি অনুভব করিলেন। প্রথমতঃ 
- শীগুরু আজ্ঞা, তদনস্তর শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শ্রীমুখের আজ্ঞা নুতরাং 
অবশ্যই শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থানের অভিলাষ পরিত্যাগ করিতে হইবে। 
কিন্ত শ্ীবরজধাম ত্যাগ কুরিয়। যাইতৈ শ্যামানন্দের প্রাণ-মন প্রতিক্ষণই 
ব্যাকুল হইতে লাগিল। শ্যামানন্দ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইফ্া পড়িলেন। 
শ্ীত্রীমদনমোহন শ্যামানন্দের এই ইতত্ততঃ ভাব দেখিয়া! শ্রীজীবকে 
স্বপ্াবেশে কহিলেন-__দশ্রীজীব ! তুমি শ্যামানন্দকে উৎকলে যাইতে 
বল। তথায় আমার প্রিয়ভত্ত রসিকমুরারি শ্যামানন্দের জন্ত মহা! 
ব্যাকুল হইয়াছে। তুমি বলিলেই শ্যামানন্দ যাইবে ।” 
ধন্য ভগবানের ভক্তবাৎসল্য ! ভক্ত শ্রীপুরুর চরণ-পন্প লাভের জন্ত 


রসিক মুরারি। | ১২১ 








সে প্রার্থনা পঁহছিল। অমনি তক্তের মনোবাঞ্চ! পূর্ণ করিবার জন্য 
ভগবান্‌ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। একবার শ্যামানন্দকে সাক্ষাৎ 
ভাবে আদেশ করিলেন, আবার শ্রীজীব গোস্বামীর ছারাও অদ্গুরোধ 
করাইলেন। 
শ্রীজীব্‌ শ্যামানন্দকে শ্রীকর্ষের আজ্ঞা জানাইলেন। শ্যামানন্দ 

আনন্দের সহিত সে আজ্ঞা শিরোধার্ধ্য করিয়া! কহিলেন-_ 

পনিশ্চয় যাইব আমি উৎকলভুবন। 

দেখিব সে রসিক-মুরারি প্রিয়জন ॥ 

হেনই কৃষ্ণের কৃপা আছে যে জনে। 

অবশ্য করিব দেখ! সে পুরুষ সনে ।” রঃ মঃ। 

রসিক-মুরারি শিষ্টকরণ-বংশীয় রাজ! শ্রীজচ্যুতানন্দ দেবের পুত্র। 

রাসিকের মাতার নাম শ্রীভবানী ঠাকুরাণী। রাজ! অ্যুত উড়িষ্যার 
অন্তর্গত প্রসিদ্ধ স্বর্ণরেথা নদীর ভীরবর্তী রয্ননী নগরের অধিপতি। 
রয়নী পুরাণ-গ্রসিদ্ধ নগর। ভক্তিরভ্বাকরে বর্ণিত আছে-_. 

“মললতূমি মধ্যেতে রয়নী নামে গ্রাম। 

গ্রামপাশে নদী সে সবর্ণরেখা নাম ॥ 

তথাই সুবর্ণরেখ! উত্তর বাহিনী? 

অখিল জীবের মহাকলুষ নাশিনী ॥ 

রয়নী নিকটে বারায়তি নামে গ্রাম। 

নিকটে ডোলপ্ঠ নদী তীর রম্য স্থান ॥ 

বারাগিতে রাম দশরথের নন্দন। 

রামেশ্বর নামে শিব করিলা স্থাপন ॥ 

রামচন্দ্র জানকী লক্ষণ সহ সুখে । 

কিছদিন ভিলা বন ভগ্ণ (কতা ) 


অছ্যুত নামেতে সে দেশের অধিপতি । 
প্রজা পাননেতে প্রীত অতিশুদ্ধ রীতি ॥” 

.১৫১২ শকাবে কান্তিক মাসের অষ্টাদশ দিবসে রবিবার শুক্লপ্রতিপদ্‌ 
তিথিতে অতিগুভলগ্রে রসিকানন্দের জন্ম হয়। রাজা অচ্যুত মহা- 
সমারোহে পুত্রের অন্নপ্রাশন ও নামকরণ যথাসময়ে সম্পন্ন করিলেন। 
পুরোহিত ও জ্যোতিষিগণের নিদেশক্রমে বালকের নাম প্রথমত: 
শ্রমিক” রাখা হইল। অনন্তর পণ্ডিতগণ রসিকের ভাগ্য গণনা করিয়া 
বলিলেন, এ বালকের তক্ত-অংশে জন্ম! ইহাতে যে সকল উত্তম 
লক্ষণ দেখিতেছি, তাহাতে এ বালক কালে এক মহাজন হইয়। প্রেম- 
_ ভক্তি বিতরণ দ্বারা উৎকলের আচগ্ালকে উদ্ধার করিৰে।” রি 

এই কথ! শুনিয়'রাজা অচ্যুত্ত পরম হষ্টচিত্বে কহিলেন_-“অতএব 
আপনার! এই আজ্ঞা করুন_-কোর্ঠীর প্রমাণে ইহার নাম রসিক 
থাকুক, কিন্তু সকলে, যেন বালককে ““মুরারি দাস” বলিয়া ডাকে। 
এই হইতেই তাহার নাষে “রসিক-মুরারি” হইল। 

রসিকের বাল্য চেষ্টা অতীব অপূর্ব । সাধারণ বালকের ভা ; 
তাহাতে আদৌ পরিলক্ষিত হয় ন1। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধ-ভক্তের 
স্বভাব ধীরে ধীরে পরিস্দু হইতে লাগিল। : নিরস্তর কৃষ্ণ নাম কীর্ভন 
করেন, শ্রবণ করেন, তুলসী প্রদক্ষিণ করেন, প্রণাম করেন, কখনও 
বা বানকগণের সহিত মিলিত হইয়! পরিশ্রুত-স্বরে হরিনাম গরাহিতে 
গাহিতে নৃত্য করেন। যথা সময়ে রপিকের বিদ্যারস্ত হইল:। অসামান্ত 
প্রতিভাবলে তিনি অল্পকালের মধ্যেই ফড় শাস্ত্রে প্রবীণ হহয়া উঠিলেন। 
অনস্তর ভক্ত-ুধী হরি ছুবের স্থানে শ্রীমস্তাগবতাদি ভক্তি-শীন্ত্. অধ্যয়ন 


করিলেন। রসিক শ্রীকৃষ্ণ-পাদপন্স চিন্তাতেই সর্বদা! বিভোর ? সাংসারিক . 
০ ও কিল পাবদা 
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রাজা অচ্যুত, পুত্রের মতিগতি দ্েখিয়৷ বিবাহের উদ্যোগ করিলেন। 
জেল! মেদিনীপুরের অন্তর্গত হিজনীর অধিপতি শ্রীবলভদ্র দেবের 
. কন্তা শ্রীমতী ইচ্ছামতী দেবীর সহিত তাহার শুভ-পরিণয় মহাসমারোছে 
সম্পন্ন হইল। রসিকের রূপ-মাধুরী, অনিন্দাজুন্দর ; সাধারণতঃ মন্ু- 
য্ের তেমন অপূর্ব রূপমাধুর্ধা দৃষ্ট তয় না। সেরূপ দেখিয়া সকলের 
চিত্তই তাহার প্রতি আকুষ্ট হইত। আঁবার রসিক যেমন স্থননর, ইচ্ছা- 
দেবীও তেমনই পরমা স্মন্দরী। সুতরাং অকলঙ্ক শারদ-নুধাঁংশুর 
গার্খে কনকোজ্ছলা কৌমুদীর মিশনের ন্যায় এ মিলন, যেমন আনন্দমর, 
তেমনই গ্রীতিপ্রদ ৷ 
রসিক বিবাহ করিলেন, কিন্তু গৃহবাসী হইলেন না। তিনি কৃষ্ণ 
প্রেমোন্সত হয়া রাজা অচ্যুতের জমিদারীর মধ্যে কেবল ঘৃরিয়া বেড়া- 
ইতে লাগিলেন। রয়নী হইতে ছর ক্রোশ দূরবর্তী বান সিংহভূম 
জেলার অন্তর্গত ঘাটশিলা' নামক এক পবিত্র স্থান আঁছে। পূর্বে 
পাওবগণ এই স্থানে আসিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন। রূলিক একদিন 
সেই স্থানে বসিয়া ধান-স্তিমিত নয়নে রুষ্ণ নাম জপ করিতে লাগিলেন। 
ভক্ত-বংসল ভগবান্‌ রলিকের ভক্তি-প্রভাবে আকষষ্ট হইয়া তাহাকে 
_ জানাইলেন-_ 
“আমার প্রেয়পী জন্ম শ্যামানন্দ বপে। 
(প্রেমভক্তি দিয়া উদ্ধারিবে সর্বজীবে ॥ 
তারে লেবি পাইবেক আমার চরণ। 
তোমা হৃদে আমি বিহরিব অনুক্ষণ ॥' রঃ মঃ। 
এই অমৃত-নিঃযান্দিনী কথা রসিকের ্রুতি-পথে যেমন প্রবেশ, করিল 
অমনি তাহণর দেহ-লতায় সান্বিক-ভাবকুন্রম বিকসিত হইয়া উঠিল। 
তিনি দিব্যচক্ষে দেখিলেন__কোাকন্দপপনিনদি- -ন্বজলদ-শ্রাম এক পররুষ 


১২৪, _ প্রীশ্ঠাষানন্দ-চরিত। 


রব তাহার সশ্ুখে ফড়াইয়। আছেন। রসিক দর্শনমাত্র মুগ্ছিত হইয়া! " 
পড়িলেন। লেবকগণের চেষ্টায় কিছুক্ষণ পরে ত্ীছার মুর্ছাভঙ্গ হইলে 
তিনি গৃহে গমন করিলেন কিন্ত 
“যেরূপ দেখিল! রূসিক নয়ন গৌোচর। 
অন্তরে জাগই সেইরূপ নিরস্তর ॥ 
আকল্তা শুনি, উপদেশ-কর্তী শ্যামানন্দ। 
কবে সে দেখিব মুগ্রি সেই যুখচন্্র ॥ 
কাহারে নাহিক কহেন মনের ভাবনা । 
নিরবধি শ্যামানন্দ করে উপাসন! | রঃ ম2। 
*. রমিকের এইরূপ প্রাণের আবেগভর! আকর্ষণে এবং শ্রীরুষ্ণের 
ইচ্ছ। ক্রমে শ্যামানন্ন আর ব্রজে গাকিতে পারিলেন না । তিনি শ্রীজীব, 
'ছরিপ্রিয়! দাস প্রভৃতি ব্রজবাসী বৈধণব-মহাস্তগণের চরণে বিদায় লইয়! 
উৎকল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে কিশোর, বালক, শ্যাম- 
দাস এবং ঠাকুর প্রসাদদাসও চলিলেন। ইহারা শ্যামানন্দের সঙ্গে 
ত্রজে আসিয়াছিলেন। তিনি এই চারিজন শিষ্য সমভিব্যাহারে আগর! 
নগরে আসিয়া, সে রাত্রি তথায় অবস্থান করিলেন। নগরের মধ্যে 
পাচজন অপরিচিত বৈষ্ণবকে নির্ভয়ে থাকিতে দেখিয়া, পাহারওয়ালা- 
গণ নগরের প্রধান শাস্তিরক্ষককে সংবাদ জ্ঞাপন করিল। তিনি আদেশ 
.করিলেন_-“তাহারা চোর কি সাধু, ঠিক নাই, আজ তাহাদিগকে কারা- 
গারে আবদ্ধ করিয়া রাখ, পরে কাল গ্রাতে তাহার বিচার কর! 
যাইবে ।” 
আদেশ মাত্র দূতগণ তখনই তাহাদিগকে ধরিয়া কারাগারে আবদ্ধ 
ফরিল্‌। করুণাময় ভগবাঁন্‌ ভক্কের ছুঃথে অতিমাত্র ব্যথিত হইলেন! 
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] কক্ষে সেই শাস্তিরক্ষক দিব্য পাঁলঙ্কে শয়ন করিয়া আছেন, দয়াল প্রত 
তথায় উপস্থিত হইয়া, তাহার সেই পালঙ্ক ধরিয়া সবলে নিক্ষেপ করি- 
লেন। পরে তাহাকে ভূমিতে পাতিত করিয়া, তাহার বক্ষের উপর 
বসিয়া নরসিংহ মৃত্তিতে গর্জন করিতে লাগিলেন। জলদ-গভভীর-স্বরে 
বলিলেন__“আমার তক্তগণ নগরের প্রান্তে বসিয়া আপনমনে হরিনাম 
জপ করিতেছিল, তুই অবিচারে তাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া কারাগারে 
রাখিলি, আজ তোকে সবংশে সংহার করিব ।” | 

যাতিনায় অস্থির হইয়া সে ব্যক্তি আর্তনাদ করিতে লাঁগিল। 
পরিজনগণ ছুটি আসিয়৷ দেখিল, তীহা'র দেহ পালঙ্ক হইতে কক্ষতলে 
পড়িয়া লুটাইতেছে, ঘন ঘন শ্বীস বহিতেছে, স্বেদজলে সর্বাঙ্ 
ভাসিয়া গিয়াছে। বহুক্ষণ শুশ্ষার পর তাহার টৈতন্য সঞ্চার হইল। 
তখন তিনি দৃূতগণকে বলিলেন-_প্তোমরা যে পাঁচজন সাধুকে ধরিয়া 
রাখি়াছ তাহারা সামান্য ব্যক্তি নহেন। তাহাদিগকে শীত্র আমার 
নিকট লইয়া! আইস |” 

আজ্ঞামাত্ দূতগণ কারাগার হইতে শ্যামানন্দকে ও তাঁহার চারিজন 
শিষ্যকে কোটালের নিকট লইয়া গেল। কোটাল সম্ত্রমের সহিত 
শ্যামানন্দের চরণপ্রান্তে পড়িয়া পুনঃ পুনঃ ক্ষমাভিক্ষা চাহিতে লাগিলেন। 
শ্যামানন্দ পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন__“তুমি আঁজ হইতে আঁর বৈষ্ণবে 
গ্রতি দ্বেষ করিও নাঁ, ভক্তির সহিত তীহাঁদের সেব! করিবে। | 

কোটাল শ্যামানন্দের বিশে অনুরক্ত হইল। এমন কি তীহার 
গ্রীতি-ব্যবহারে বাধ্য হইয়া শ্যামানন্দ তথায় একমাস থাঁকিতে বাধ্য 
হইলেন। অনন্তর বারাণসী, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্ঘন্থান হইয়া! অবশেষে 
রয্পনীনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, 
ব্লসিক তখন ঘাটশিলায় আল্চন আনি ভা্নিকাট ১১১০০ 
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গমন করিলেন। রসিক এই দিন নিশাস্ত সময়ে স্বপ্নে শ্যামীনন্দকে 
দর্শন করিয়াছিলেন। বথাঁ_ 
পন্বপ্রে শ্যামানন্দদেবে দেখয়ে মুরারি। 
পরম অদ্ভুত প্রতি অঙ্গের মাধুরী ॥” রঃ মঃ। 
শ্যামানন্দ রাজ-সভায় উপনীত হইলেন। ' দেখিলেন-_দিব্য সভা ! 
পঞ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছেন, সপার্ধদ্‌ রাঁছ! অচ্যুত ও রমিক 
অনন্যমনে তাহা শ্রবণ করিতেছেন। এমন সময়ে তাহারা অদুরে এক 
দিব্য-কান্তি সাধু পুরুষকে সেই দ্রকে আসিতে দেখিলেন।_- 
কিছু দূরে শ্যামানন্দ আনন্দে আইসে ! 
শ্রীকিশোর দাস আদি শিষা চারি পাশে ॥ 
সূর্যসম তেজ শোভাময় কলেবর। 
সহান্ত বদন পীন-বক্ষ মনোহর ॥ 
শ্রীরুষ্ণচৈতন্ঠ নিত্যানন্দ নাম লৈয়া। 
প্রেমায় বিহ্বল চলে টুলিয়া চুলিয়া ॥ ভঃ রঃ 
এইরূপে শ্যামানন্দ যেমন সভামধ্যে আসিয়। উপস্থিত হইলেন। 
অমনিই-_ 
“সগোষ্ঠী'সহিত রাজা উঠিল ত্বরিত ॥ 
দণ্ডবৎ করে ক্ষিতি পড়িয়া চরপে। 
সবে দেখিল! যেন দ্বিতীয় নারায়ণে ॥ রঃ ম:। 
রাজা পরম সমাদর করিয়া শ্যামানন্দকে বসাইলেন। রসিক সে 
রূপ-মাধুরী দেখিয়া প্রাণে প্রাণে বড় উল্লসিত হইবেন। শ্যামানন্দও 
রূসিককে “দেখিয়া! চিনিলেন। পরস্পর পরিচয় নাই, . সাক্ষাৎ: নাই, 
অথচ উভয়েই দর্শন মাত্র কত জন্স-জন্মাস্তরের পল্লিচিত রলিয়৷ বোধ 
করিতে লাগিলেন? 


রসিক মুরারি। ১২৭ 


সভা৷ ভঙ্গের পর রাজা অদ্ভুত অস্তঃপুরে গমন করিলেম+ সকলেই 
্ব স্ব গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন। তখন শ্যামানন্দের সহিত রূসিকের 
মিলন ও পরিচয় হইল। রসিক যে শ্যামানন্দের চিত্র সর্ধদা মান্ল- 
নেত্র সমক্ষে রাখিয়া প্রাণে প্রাণে পুজা করিতেছিলেন, আজ গেই 
আরাধ্য গুরুদেবের সাক্ষাৎ দশন গ্লাভ করিয়া বিরহ-বিভ্রান্ত রসিক 
আর স্থির থাকিতে পারেন কি তিনি সেই দণ্ডে শ্যামাননের 
চরণপ্রান্তে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন। শ্যামানন্দ রসিককে 
ন্নেহালিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করিলেন। সে সময়ে উভয়ের মধ্যে যে 
অপুর্ব ভাবের তরঙ্গ উদ্বেলিত হইল, তাহা! নিপুণ চিত্রকরের তুলিকায় 
অঙ্কিত হয়না,_সে ভাব-মাধুষ্য ভাষায় পরিস্কুট করাও যায় না 
তখন শ্যামানন্দ বলিলেন-_-“দেখ রসিক! তুমি কুফের পরিষদ্‌ ভক্ত) 
ক্লঞ্চের আজ্ঞায় আমি ব্রজধাম হইতে তোমাকে দেখিতে আসিলাম।” 

রসিক ব্রীড়াবনত বদনে করষোড় করিয়। বলিলেন এপ্রভো ! আমি জন্মে 
জন্মে আপনার দাস, দাসকে কৃতার্থ করিবার নিমিত্তই দর্শন দান করিলেন।” 

ক্কষ্ণপ্রেম-বিহ্বল রসিকাননের সম্সিলনে শ্যামানদ অপার আনন্দ 
লাভ করিলেন। পুরে বাল্যকালে "্দয়ালদানী” নারী এক' পরমা 
বৈষৰী রসিকের কর্ণে শ্রীহরিনাম-মনত্র দান কত্িয়াছিলেন, পরে শ্যামানন্দ. 
ভাহাকে যথারীতি শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষিত কারয়। প্রেমভক্তির : নিগুঢ় 
সাধন প্রণালী .সকল শিক্ষা দিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই বৈরাগোর 
প্রবল-প্রভঞ্জনে স্ভাহার বিষয়-বাসন! সুদূরে উড়িয়া গেল। ভক্তির 
মন্দাকিনী ধারার হৃদয় যেমন পরিপ্ল্ত হইল, অমনই ব্রজরসের অঙ্থৃত- 
উৎম উৎসারিত হইয়। উঠিল। কিছুদিন পরে রসিকের পক্ধী শ্রীমতী 
ইচ্ছানেবীও শ্যামানন্দের নিকট মনত গ্রহণ করিলেন। শ্যামামন্দ তীহাক্গ 
পিন্ধ নাম পশ্যামদাসী” রাখিলেন। 








১২৮ শ্রীশ্যামানন্দ-চরিত | 


একদিন শ্যামাদল রিকের গৃহে উপবেশন করিয়া আছেন। এমন 
সময়ে রসিকের বালিকা কন্ত। দেবকী তথায় আঙিলেন। শ্যামানন্দ 
তাঁহাকে ন্েহভরে কোলে লইয়া তীহার কর্ণে “হরেক”, যোল নাম 
গুনাইলেন। দেবকী শ্রীনাম শ্রবণমাত্র প্রেমাবিষ্টা হুইয়া প্হা গৌরাহ্” 
হা গোবিন্দ” বলিয়া নাচিতে 'লাগিলেন। নয়ন-কুবলয়ছু'টী যেন , 
অশ্রজলে সাতার দিতে লাঁগিল। অবশেষে শ্যামানন্দের আদেশে 
দেবকীর বাহৃশ্দষ্তি হইল । এইরূপে শ্যামানন্দ রয়নীনগরের অনেককেই 
কুষ্ণপ্রেমে, শ্রীগরাঙ্গের নামে কীদাইয়া নাচাইয়। মজাইলেন। দেখিতে 

' দেখিতে শত শত ব্যক্তি শ্যামানন্দের শিষ্য হইলেন। তীহাদের কষ্ঠোখিত 
সনবীর্তনের ম্গল-মধুর ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল। সর্বত্রই 


ভক্ত ও ভগবানের জয় ঘোষিত হইতে লাগিল । 


একাদশ পরিচ্ছেদ । 


০৮১ 
নরোভম মিলন। 

কষ্ণ-প্রেম-বিত্রীস্ত ঠাকুর নরোম শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাস্থান সকল 

, দর্শন করিবার অভিলাষে বহির্গত হইলেন। তিনি প্রথমতঃ 

জগতের প্রেমধর্-শিক্ষা-দীক্ষার শ্রীপাট স্বরূপ শ্রীনবদ্ধীপ দর্শন করিয়া 

গরে শান্তিপুর ও খড়দহে গমন করিলেন। ভক্তগণ সঙ্গে পরমানন্দে 


ততৎস্থলে কিছুদিন অবস্থান করিয়া, অবশেষে তিনি শ্রীপুরুষোত্ম ক্ষেত্রে 
উপনীতা হইলেন | কর মহাশয়ের আমন ভ্রীনীলচলবাসী গোর 


রসিক মুরারি। ৯২৯ 


ভক্তগণের প্রাণে এক নূতন ভাবের তরঙ্গ বহিল। শ্রীগৌরাক্ষের বিরহ- 
ৰফিতে তাহাদের দর পরতে পরতে পুড়িতেছিল, নরোত্মের দর্শনে, 
প্রতপ্ত মন্মোচ্ছণাসের সহিত সে বিরহবহ্থি যেন দ্বিগুণতর জলিয়া উঠিল। 
ঠাকুর মহাশয় প্রভুর এক একটা লীলাস্থান দর্শন করেন, আর অমনিই 
পুর্ব স্বৃতির মুন্ম'রদাহে দয় অধীর হইয্স! উঠে। , নয়নজলে বক্ষ পরিসিক্ত 
ইয়া যায়। এইরূপে কিছুকাল শ্রীপুরুষোত্রমধামে অবস্থানের পর 
তিনি ভক্তগণের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। বিদায়ের কালে 
ভাহারা ঠাকুর মহাশরের হাতে ধরিয়া বলিলেন-_. 
পপিরিল মনের সাধ দেখিন্থু তোমারে । 
শ্রীনিবাসে পুনঃ না দেখিব নেত্র দ্বারে ॥ 
শুনিলাম ছুঃখী কৃষ্ণদাস যোগ্য অতি। 
শ্তামানন্দ নাম তাঁর হইল সম্প্রতি ॥ 
: তাহারে দেখিতে মনে বড় সাধ ছিল। 
এত কহি সবে নেত্র জলে সিক্ত হৈল ॥ ন কিঃ। ৮ 
ঠাকুর মহাশয় অশ্রপূর্ণ-লোচনে তাহাদের চরণে প্রণাম করিয়া 
বিদায় হইলেন। পরে তথা হইতে প্রিয-সুনৃ শ্যামাননের সহিভ 
সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষে নৃসিংহপুরে আসিয়ী উপনীত হইলেন। 
নীলাচল হইতে নরোন্তম ঠাকুর আসিরাছেন শুনিয়া শ্যামানন্দ আননে 
বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তিনি তখনই নিজগণ সঙ্গে অগ্রবর্তী হইয়া 
ঠাকুর মহাশয়ের অভ্যর্থনা করিলেন। উভয়ে উভয়কে দর্শন করিয়া 
একবারেই অধৈর্ধয নি 
“দৌহে ট্ঁহে দেখি অতি অধৈর্য হইয়া । 


ভাল নার তার টেকি -ছেসকী .৮৯নিক্ষি» ২. 








১৩০ শ্ীশ্টামানন্দ-চরিত। 





নরোতভ্তম শ্যামীনন্দে ধরিলেন কোলে । 

ছাঁড়িতে নারযে হিয়া আনন্দ উথলে ॥ 

দেখিয়া সকল লোক অদ্ভুত মিলন। 

নিবারিতে নারে নেত্রে ধারা অন্তক্ষণ ॥ নঃ বিঃ । 

নরোত্ুম ও শ্যামানন্দের সেই অপূর্ব মিলন, পবিত্র সাগর-সঙ্গম 
অপেক্ষাও বুঝি “অবিক পুণ্যতীর্থ! তাই, সে মিলন দর্শন করিবার 
নিমিত্ত শত শত লোক ছুটিয়া চলিল। যে দেখিল তাহারই প্রাণ-মন 
যেন ভক্তিরসে গলিয়। গেল, তাহারই নয়নে অশ্রু স্থুধাবিন্দু ঝরিল ! 
শ্তামানন্দ ঠাকুর নরোত্তমকে নিজীলয়ে লইয়া আসিলেন। সঙ্গে 

সঙ্গে বৃতর লোক আসিতে লাগিল। শ্তামানশ্দ সেই লোক সংঘট্রের 
ভয়ে নিজ্জন স্থানে তীহার বাসা নির্দেশ করিয়া দিলেন। তথাপি 
নিত্য বহুলৌক তাহার দশন লাভ করিয়া ধন্ত হইতে লাঁগিল। ঠাকুর 
মহাশয় যে কয়দিন নৃসিংহপুরে রহিলেন, প্রতিদিনই মহোৎদৰ হইল। 
শ্যামানন্দের যন্বে ও আদর-আপ্যায়নে ঠাকুর মহাশর আনন্দরসে 
গিয়া গেলেন বিশেষতঃ শ্যামানন্দের কৃপায় দেশবাসী ধন্ত হইয়াছে, 
দেখিয়া তিনি অধিক আনন্দিত হইলেন। এক দিন তিনি শ্যামীননাকে 
নিকটে বপাইয়! কহিলেন্__“দেখ, শ্রীনীলাচলে ঘে সকল প্রভুর 
পরিকর আছেন, তাহারা প্রভুর বিচ্ছেদে মৃতপ্রায_-যেন প্রভুর 
ইচ্ছা মতেই দেহে জীবন আছে মাত্র। তোমাকে দেখিবার নিমিত্ত 
স্টাহারা অত্যন্ত আগ্রঙ্ক প্রকাশ করিয়াছেন 1-- 

“তোমারে দেখিতে সাঁধ করেন সকলে। 

বিলম্ব না কর শীঘ্র যাহ নীলাঁচলে ॥ 

তথখ। তা” সবার করি চরণ দর্শন । 


রসিক মুরারি। ১৩১ 


পিপিপি 





যাইব খেতরী গ্রামে নিজগণ লৈয়া ॥ নঃ বিঃ1 ৃ 
শ্তামানন্দ ও রসিকানন্দ সঙ্গে কৃষ-কথা-প্রসঙ্গে ঠাকুর মহাঁশয় কিছু 
দিন তথায় অবস্থান করিয়! বিদায় হইলেন। বিদায়ের কালে উভক্বেই 
মহাব্যাকুল হইলেন। রসিকানন্দ এব* পার্খে দীড়াইয়া ছিলেন, ঠাকুর 
মহাশয় নিবিড় শ্নেহালিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করি! তাহাকে খেতরী 
যাইবার অন্ত অনুরোধ করিলেন। এইরূপে তিনি সকলের সহিত 
যথা যোগ্য বিদায় সম্ভাষণ করিয়া! খেতরীতে চলিয়া গেলেন। 
স্তামানন্দও শ্রীনীলাচল-চন্দ্রমা দর্শনের অভিলাষী হইলেন। রসিক, 
সঙ্গে যাইতে চাহিলে বলিলেন_-“বৎস ! আমি নীলাচল হইয়া! ব্রজধাম 
বাইব। এখন আমার সঙ্গে তোমার যাইবার প্রয়োজন নাই। পরে 
শ্ীবৃন্দাবনে তুমি আমার সহিত মিলিত হইও।” 
এই বলিয়া শ্তামানন্দ শিশ্বাগণু পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীনীলাচল যাত্রা 
কম়িলেন। রসিকানন্দ তাহার সহিত চাকলিয় গ্রাম পর্যাস্ত যাইলেন। 
চাকনিয়ায় দামোদর নামে এক মহাপণ্ডিত অদ্বৈতবাদী যোগী 
আছেন। তিনি রসিকের বাল্য-বন্ধু। উভয়ে একত্র বিগ্বাভ্যাস করিয়া 
ছিলেন। রসিক শ্ামানন্দকে বাইয়া তাহার গবনে উপনীত হইলেন। 
পরস্পর পরিচয়ের পর শ্যামানন্দের সহিত দামোদরের বিচার আরম্ত 
ইইল। এক দিন নহে, ক্রমাগত কয়েকদিন ধরিয়া সে শান্ত 
যুদ্ধ চলিল।-_ 
 “বৈদাস্তিক যোগীবর নানা শাস্ত্র জানে। 
শ্যামানন্দ সঙ্গে বিচার হৈল বছ দিনে ॥ 
যোগীর অদ্বৈতবাদ বিচারে খগ্ডিল। 
গোস্বামীর মত ছার দ্বৈত সংস্থাপিল ॥ 


১৩২ শ্রীশ্যামানন্দ-চরিত । 





বিচারেতে যোগীবর হৈলা পরান । 
মনে মনে শ্যামানন্দে বহু প্রশংসয় ॥ প্রেঃ বিঃ। 


রসিকানন্দ শ্যামানন্দের স্থটনে কৃষ্ণ-মন্ত্র দীক্ষা লইবার জন্ত দামোদরকে 
কহিলেন এবং জানাইলেন-__তিনিও সগোষ্ঠী এই প্রভুর চরণে মস্তক 
বিকাইয়াছেন। ্ 
৯, দামোদর বিচারে পরাস্ত হইলেও শ্যামীননদর প্রতি আন্তরিক 
বিশ্বীস স্থাপন করিতে - পারিলেন না। কিন্তু শ্যামানন্দের অগাধ 
পান্ডিত্য, শীস্ত-মধুর প্রকৃতি ও অপুর্ব তেজোব্যঞ্রক কান্তি দর্শন করিয়া! 
হার শু হাদয়েও এক অভিনধ ভাবের উদয় হইল। তিনি গর্বপূরিত্ 
বাক্যে রসিককে বলিলেন__ণযদি ইহাতে কোন অলৌকিক প্রকাশ 
দেখিতে পাই, তাহ! হইলে অবশ্যই শরণ লইব।”৮ 


_  চাঁকলিয় গ্রানের প্রান্থভাগে খর্ব! নদী নামে একটা ক্ষুদ্র জোতন্বিনী 

. আছে। সেই তটনীর তীরবর্তী এক বিজন অরণ্য মধ্যে দামোদর 
প্রতিদিন যোগাভ্যান করিতে যান। দামোদর আজও তথায় গমন 
করিলেন। দেখিলেন, অরণ্যের সেই নিত্য পরিচিত শ্যাম-শোভা 
যেন আজ কি এক অপ্রারুত ভাব ধারণ করিয়াছে। ক্ষীণ-কলেবরা খর্ব 
তরল-তরঙ্-ভদ্গে যেন উচ্ছপিত হইয়! উঠিয়াছে। ফুল্প-কুন্থুম-কলাপের 
হান্ত-মাধুরী, বিহঙ্গের স্বর-লহরী, চট্ল তৃক্গকুলের গুঞ্জন-চাতুরী 
ষেন শ্রীবুন্দীবনের মোহন মাধুর্য বিকাশ করিতেছে । দামোদর 
ষোগীসনে বলিয়া ধ্যানস্তিনিত নয়নে দেখিলেন_ “রতয় দিবা জনি 
আর সেই গ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে মণিময় সিংহাসনে--- 


"নবীন কিশোর মৃত্তি শ্তামল সুন্দর । 
ব্রিভক্গ ললিত বংশী শিখি-পুচ্ছধর্‌ ॥ 





গীতবাস পরিধান মনোহর বেশে । 
হামানন্দে দেখিলেন তাঁর বামপাশে ॥৮ রঃ মঃ। 


ধামোদর অতুপ্ত-নয়নে সেই মনভুলান, প্রাণ-মাতান অপূর্ব দৃষ্ত 
দেখিতে দেখিতে সাত্বিক বিকারে বিহ্বল হইয়া! পড়িলেন। অনিরল, 
অশ্র-ধারায় নয়নের দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে 
চক্ষু মুছিয়া চাহিয়! দেখিলেন-_সেই ভক্তের বাঞ্নীয় ভূবন-মনোহর 
দৃশ্য অন্তহিত হইয়াছে। সেদিন দামোদরের আর যোগাভ্যাস হইল না। 
তিনি কি-জানি-কি এক নৃতন জীবন লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। 
দুর হইতে শ্যাঁমাননদকে দর্শন করিয়াই ভূমিতে পড়িয়া দণডবৎ প্রণান 
করিলেন। শ্যামানন্দ ছুটিয়া গা তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। 
বলিলেন__ 


“যেরূপ দেখিলে তুমি আপন নয়নে « 
সব ছাড়ি সেইরূপ করহ ধেয়ানে |” রঃ মঃ। 
দামোদর শুক যোগ-মার্গ পরিত্যাগ করিয়া আনন্দময় ভক্তি-গথের 
পথিক হইলেন; কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণ হইয়া! কিরূপে সদেখাপ শ্যামননের 
স্থানে মন্ত্র লইবেন, এই চিন্তা ও অভিমানের ঘূন-ঘটা তখনও ভাহার 
হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া রহিল। 
একদিন শ্যামানন্দ নিভৃতে বসিয়া শ্রীহরিনাম ভ্রপ করিতেছেন। 
এমন সময় দামোদর তথায় আসিয়া দেখিলেন, শ্যামানন্দের অঙ্গ হইতে 
ঘেন শত-ভাঙ্কর-প্রভা ফুটিয়া বাহির হইতেছে এবং বক্ষের উপর 
শুভ্র জ্যোতির্দ় যজ্ঞোপবীত ঝলমল করিতেছে ।-__ 


“শ্তামানন্দের রূপ দেখে পরম উজ্জল । 


১৩৪ প্রীশ্যামানন্দ-চবিত । 





হেনকালে রসিকাঁদি আইলা ভক্তসব। 
দণ্ডবত প্রণাম করি, কৈলা বহু স্তব ॥ 
শ্তামানন্দ যক্তোপবীত করিল! গোপন । 
তেজ ঢাকি আরস্তিলা নীম সক্কীর্ভন ॥ প্রেঃ বিঃ 
*' দীমোদরের অভিমান চূর্ণ হইল। দামোদর শ্যাঁমানন্দের চরণ যুগল 
মন্তরে ধারণ করিয়া বহু রোদন করিলেন। তীহার দৈন্ত-কাঁতরতা 
দেখিয়! শ্যামানন্দ তীহাকে কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন । 
বাহিরে কেবল যন্তস্ত্র ধারণ করিলেই প্ররুত ব্রাঙ্গণ হওয়া যায় 
না । হৃদয়ে ব্রন্মণ্য-শক্তির বিকাশ থাকা চাই । নতুব! যিনি ত্রন্গতৰ 
আদৌ অবগত নহেন, কেবল ব্রগ-সুত্র ধারণেই গরিব, তাঁহার 
্রাঙ্গণত্থের অভিমীন বুথা | ব্রক্ষোপনিষদে বর্ণিত আছে-_ 
সুচনাঁৎ স্ত্রমিত্যাহঃ সুত্রং নাম পরং পদং। 
তৎ হত্রং বিদিতং যেন স বিপ্রঃ বেদপারগঃ ॥ 
অর্থাৎ পরমপদ ব্রদ্মকে সৃচনা করে বলিয়। ইহার নাম ব্রদ্মহুত। 
যিনি এই স্ত্রের যথার্থ মর্শ অবগত, তিনিই বিপ্র, তিনিই বেদজ্ঞ | 
বহিঃ সুতরং-তাজেদ্বিদ্বান্‌ যোগমুত্তমাস্থিতঃ। 
ব্রহ্মভাবমসং স্ত্রং ধারয়েদ যঃ স চেতনঃ ॥ 
অর্থাৎ বিদ্বান্‌ ব্যক্তি উত্তম যোগমার্সকে আশ্রয় করিয়া বাস স্তর 
পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। বিনি ব্রহ্মভীবময় সুত্র ধারণ করেন, তিনিই 
জ্ঞানী। 
'্মাবার ধিনি ভগবস্তক্ত, তিনি ভূবন-পুজ্য-_তিনি ব্রাঙ্গণেরও বরণীয়। 
আর বিনি ব্রাঙ্গণ হইয়াও ভগবদ্তুক্তি-বিহীন তিমি চণ্ডালেরও অধম। 
অতএব ব্রাহ্মণ হউন, ন্তাসী হউন, শূদ্র হউন, যিনি কৃষ্ণতত্ববেতা, 


রসিক মুরারি। ১৩৫ 


তেও গলার: যেমন পবিত্রতা বিন তয় না) গর্ত ই জলধারা- 
সমূহ গঙ্গোদকের পবিভ্র-স্থরূপতা লাভ করে। সেইরূপ পবিত্র বৈষ্ণব 
ধর্মের অমল প্রবাহে যিনি আপনার প্রাণ-মন একান্ত ভাবে ডুবাইয়া 
ফেলিয়াছেন--অস্তরে বাহিরে পূর্ণ বৈষ্ণব-লক্ষণে ভূষিত হইয়াছেন 
তিনি সকল বর্ণেরই গুরু-পদ-বাচ্য । 'তাদৃশ ভক্ত নীচবংশোদ্ভৰ হইলেও 
নির্মল খষি। ইহাই ভক্তির বিশ্ববিজয়িনী- শক্তির নিদ্শন- ইহাই 
ভক্তের জলস্ত মহিমা । তাই, প্রেমবিলাঁসে বর্ধিত আছে-_ 

প্যামানন্দ হয় মহাপুরুষ রতন। 

সদেগাপ আছিল! তেঁহো হইলা ব্রাঙ্গণ ॥ 

ভজনের এত গুণ'জানে সর্বজন ॥৮ 

এইরূপ অসামান্য ভক্তির মহিমায়-__বৈষ্ণবতার পূর্ণ প্রভাবে শ্যামানন্দ- 
দেব এবং তদীয় অশেষ কৃপাঁভাজন রসিকাঁনন্দ বহুশত ব্রান্মণের নিকট 
শুরুর পুজা লাভ করিয়াছিলেন--অনেক শ্রেষ্ঠবর্ণীভিমানী' ব্যক্তি 
তাহাদের চরণোদক পান করিয়া! জীবন-কৃতার্থ মানিয়াছিলেন। আন্কও 
তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ শ্রীপাটগোপীবল্লতপুরের গোস্বামী বংশে 
জাজলামান রহিয়াছে । প্র 
পিত। যেমন অন্থুক্ত সকল সন্তানের প্রুতিই সমান স্েহবান্‌, 

শ্রীভগবান্ও সেইরূপ সকল তন্তকে সমান চক্ষে দেখিয়া থাকেন। 
ব্রাহ্মণ-শূত্র ভেদ বিচার, তোমার আমার নিকট মাত্র 1-_শ্রীভগবানের 
নিকট । যে তাহার ভক্ত, সেই ব্রান্গণ। এইখানেই ব্রাহ্মিণ- 
ধর্মের সিক্ত বৈষ্ঞব ধর্মের বিরোধ । ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের গুরু; 
কিন্ত বৈষুণবগণ বলেন, ধিনি ভক্ত, তিনিই গুরু। বৈষ্ঞবধর্ম্রে জাতি 
বুদ্ধি বা জান্তযাভিমান নাই। ব্রাহ্মণ-ধর্ম্নে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্থের 
* আধিকাঁর নাই) কিন্তু বৈষ্ণব এরূপ অনুদার নহে, জগতের 


১৩৬ শ্রীশ্যামানন্দ-চরিত ! 


সকল জন্প্রদায়ের সকল লোকই বৈষ্ণব ধর্ম্দে অধিকারী । আবার 
বৈষ্ণব হইলে, তিনি অবৈষ্ণব ব্রাঙ্গণ অপেক্ষাও বড়। ইহাই বৈষ্ণৰ 
ধর্শের বা ভক্তি ধর্মের বিশেবত্ব--ইহাই বৈষ্বের মাহাআ্ম্য ! 
দামোদরের ছুই পন্থী ও তার বৃদ্ধা মাতা সকলেই শ্তামীনন্দের 
নিকট দীক্ষামন্ত্রলইলেন। এই হইতেই রসিক ও দামোদর ছুই প্রধান 
শিল্প শ্তামানন্দের ছুই বাহস্বন্ূপ হইলেন। পূর্বে নেত্রানন্দ; কিশোর 
ও হ্দীস শিষা হইয়াছিলেন। ইহাদের দ্বারাও ধর্মপ্রচারের বিশেষ 
সহায়তা হইয়াছিল । 
এইন্ধপে শ্যামানন্দ তথাম্প কিছুদিন অবস্থান করিয়া শ্রীনীলাচলে 
গমন করিলেন। তথায় শ্রীনীলাচল-নাথের শ্রীদুখ-শশীর স্তধারাশ 
তৃষিত চকোরের নয়ন বুগলে পুনঃ পূনঃ পান করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে 
পারিলেন ন!। প্রাণের অদমা পিপাসা উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইতে 
লাগিল। অতঃপর ভক্তগণসঙ্গে শ্রীগৌর-কৃষ্ণ-লীলা কথা রঙ্গে কিছু- 
দিন বিশ্রাম করিয়া, শ্যামানন্ শ্রীবৃন্দাবন ধাম দর্শন করিতে গমন করি- 
লেন। প্রথমেই শ্রীজীৰ গোস্বামীর কুটারে উপনীত হইলেন এবং 
তুলুষ্টিত হইয়া শ্রীজীবকে প্রণাম করিলেন। তখন__ | 
“ম্নেহারেশে গোস্বামী করিয়া আলিঙ্গন। 
কহিলেন স্থধাময় মধুর বচন ॥ 
শ্যামীননে যৈছে স্পেহ কে কহিতে পারে । 
ছে কৈল মন স্থির হয় যে প্রকারে ॥” ভঃ রঃ ॥ 
অনন্তর শ্যামানন্দ যখন শুনিলেন, শ্রীনিবাস আচার্ধ্যও শ্রীবুন্দাবনে 
আগমন করিরাছেন, তখন তীহার হৃদয়ে আনন্দ ধরে না। তিনি সেই 
দণ্ডেই আচার্য্য প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। 


রসিক মুরারি । র্‌ ১৩৭ 





ভূমে পড়ি প্রণমিল মনের উল্লাসে ॥ 

শ্রীনিবাস যথাযোগ্য আচরণ করি। 

বসাইলা পাশে শ্যামানন্দে করে ধরি ॥ 

পরস্পর কহিয়া সকল সমীচার। 

নিবারিতে নারে নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ ভঃ রঃ ॥ 

কিয়ৎক্ষণ পরে উভয়ে প্রককৃতিস্থ হইয়। বিদায় হইলেন। আচার্ধ্য প্রভু 
শ্বীগোপাল ভট্ট গোস্বাণীর নিকট এবং শ্যামানন শ্রীজীব গোস্বামীর 
নিকট থাকেন। কিন্তু নিতযই শ্রীনিবাস ও শ্যাদীননে মিলন হয়। 
সে মিলনে প্রেমাননদের অমৃত-উৎস স্বতঃই উৎসারিত হয়। এইরূপে 
শ্যামানন্দ কিছুদিন শ্ীবন্দাবনে থাকিয়া মথুরায় গমন করিলেন। ঠিক 
এ সময়েই রসিকানন্দ শ্রীবৃন্দাীবনে উপনীত -হইলেন। তিনি শ্রীবৃন্দা- 
বনে শ্রীরাধাশ্যামের প্রত্যেক লীলাস্থানই প্রেমাননে বিহ্বল হইয়া 
দর্শন করিতে লাগিলেন। পরে তথা হইতে মথুরায় শ্যাধানন্দের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। শ্যামানন্দ রসিককে পাইয়া যার-পর-নাই 
আনন্দিত হইলেন। কহিলেন-_“রসিক ! শ্রীবুন্দাবন দর্শন হইল তো, 
এখন উৎকলে গমন কর। তোমার জন্ত উৎ্রুলবাসী ভক্তগ্ণ মহাঁ- 
ব্যাকুল হইয়াছেন ।” 
রপিক শ্রীবৃন্দাবনে আরও কিছুদিন থাকিবার অভিলাষ প্রকাশ 

করিলেন। শ্যামানন্দ ন্েহ-মধুর বাক্যে কহিলেন_-“বৎস ! তুমি ন! 
থাকিলে তোমার পরিজন মহাছুঃখ পাইবে এবং সকলেই আমার 2দোষ 
দিবে। অতএব তুমি শীত বাড়ী চলিয়া যাও। বিশেষতঃ উৎকলের 
ধরে ঘরে হরিনান প্রচার করিতে তোমার প্রতি ও আমার প্রতি প্রভূর 
আদেশ আছে! লে দিন আীগোবর্ধনে বজবাসীর কপ লন 





১৩৮ রী্যানন্দ-চরিত ] 





লীরক ভোমাকে এই আদেশই তো! করিয়াছেন; ভি কলে সে. 
আদেশ লজ্বন করিবে ।” 
রমিক চমত্রুত হইলেন। এ নিগুঢ রহস্য শ্যাদানন্দ দেব কিরূপে 
জানিতে পারিলেন? রসিক স্বীয় গুরুদেবের এই অসামান্য মহিমা 
অবগত হইয়া প্রেমাবেশে পুলকিত হইলেন। তিনি শ্যামাননের চরণে 
বিদায় লইয়। উৎকল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্যামানন্দ তাহাকে 
ৰলিলেন যে, তিনিও শীঘ্র উতকলে যাইয়া তাহার সহিত মিলিভ 
হইবেন। 
শ্যাদানন্দ মথুরা হইতে শ্রীবৃন্্রীবনে আসিলেন। আসিয়া শুনিলেন 

যে, শ্রীরামচন্ত্র কবিরাঁজও শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছেন। শ্যামানন্দ তাহার : 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গৌড়ের সমাচার অবগত হইলেন। গৌড়দেশ 
আবার অজ্ঞানতার নিবিড় তিমিরে আবৃত হইয়া! উঠিয়াছে, পিশাচের 
লীলাভূমি হইয়াছে। প্রেমতক্তির প্রবল জোয়ারে ভাটা পড়িয়াছে। 
ভক্তগণ হৃদয়-বিদারী করুণশকে বিলাঁপ' করিতেছেন। পাবগুগণ 
উপহাসের অট্হাস্য করিয়া তাগুব নৃত্য করিতেছে। বৈশাখী পূর্ণিমায় 
শ্রীগোপ্ধল ভট্ট গোস্বামীর কুঞ্জে মহোৎসব হইন্না গেল। তাহার পর 
দিনেই শ্রীনিবাস গৌড় যুত্রা করিলেন । শ্রীজীব শ্যামানন্দকেও তাহার 
সঙ্গে যাইতে অনুমতি করিলেন এবং “শ্রীগোপাল চ্পৃ” প্রভৃতি ষে 
যে গ্রন্থ পূর্বে সংশোধন করিয়াছিলেন তাহাও লোক দ্বারা তাহাদের 
সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। তখন__ 

“শ্রীনিবাস সবার চরণে প্রণমিয়া 1 

চলে গোবিন্দের মুখচন্্র নিরখিয়া ॥ 

রামচন্দ্র শ্যামানন্দ ব্যাকুল অন্তরে | 


লিলা র সরান লসা বন... বরুন নজির 


রসিক মুরারি ৷ ১৩৯ 


শীজীব ব্যাকুল হয়ে চলে কতদূর 
পুনঃপুনং নিষেধয়ে আচার্য্য ঠাকুর ॥/-ভঃ রঃ 1 
এইরূপে আচার্যযপ্রভৃ, শ্যামানন্দ ও রামচন্দ্র শ্রীবুন্দাৰন হইসে 
বিদায় হইয়া বনবিষুপুরে উপনীত হইলেন রাজা বীরহান্ীর তীহা- 
দের আগমন সংবাদে অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং অগ্রবর্তী হইয়া 
' ভীহাদ্দিগকে বাটাতে লইয়া আসিলেন। আচার্য্য প্রভূ, শ্যামনন্দ ও 
রামচন্দ্রের সঠিত রাজার পরিচয় করিয়া দ্রিলেন। তখন__ 
রাজা বীরহাম্বীর পড়িল ভূমিতলে। 
ছুই পদে প্রণমি ভাসয়ে নেত্রজলে ॥ 
উল্লাসে কহয়ে রাজ! কি ভাগ্য আমার । 
প্রভুর কপায়:পাইলু" চরণ দোহার ॥” ভঃ রঃ ॥ 
শ্যামানন্দ ও রামচন্দ্র রাজাকে উঠাইয়া৷ আলিঙ্গন করিলেন। রাঁজ! 
বহুদিন হইতে শ্যামানন্দের দর্শনলাভের জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলেম--অদ্য 
তীঙ্ঠার চরণ দর্শন ক্রিয়া তাহার পিপাসিত-প্রাণ শীতল হইল ।-_কিন্তু 
আকাজ্ষা মিটিল না। দশদিন পরে শ্যামীনন্দ উৎকল গমনের 
অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। রাজা এই কুথ শুনিয়া প্রথঙ্নতঃ মহা 
অধৈর্য হইলেন। পরে ভাঁবিলেন__মহান্তের ভাব ও চেষ্টা বুঝিধার 
শক্তি কাহার আছে? সর্ধত্র ভ্রমণ করিয়া জীবের উদ্ধার সাঁধন করাই 
তাহাদের কাধ্য। অতএব তিনি একস্থানে আবদ্ধ হইয়া থাঁকিবেন কেন 2 
এবং অধম আমি, তাহার কার্ধো বাঁধা দিয়া অপরাধী হই কেন্ঠী 7”__ 
অবশেষে শ্যামানন্দের জন্ত উপহারযোগ্য বহু দ্রব্য আনিলেন। আচার্য্য 
প্রভু তদ্দশনে মনে মনে মহান্থথী হইলেন । ভারবাহকগণ সেই সকল 
দ্রব্য লইয়া অগ্রবর্তী হইল। শ্যামানন্দ, আচার্ধাগ্রভূর চরণে, প্রণাম 


১৪০ শ্রীশ্ঠামানন্দ-চরিত। 


“আচাধ্য ঠাকুর ধৈর্য ধরিতে না পারি। 

শ্যামানন্দে কহে কত আলিঙ্গন করি ॥ 

শ্যামানন্দ সিক্ত আচার্যের নেত্র জলে। 

আচার্যেরে প্রণময়ে-পড়ি ভূমিতলে ॥” ভঃ রঃ। 

আটাধ্য প্রভূ খামানন্দের হস্ত ধারণ করিয়! গ্নেগাবেশে সঙ্গে সঙ্গে 

বহুদূর পর্যাস্ত গমন করিলেন। শ্যামানন্দ, রাজা নীরতার্ীর ও রামচন্দ্র 
প্রভৃতি সকলের স্থানে বিদাঁয় লইয়া! বাকুলভাঁনে উৎকল পথে অগ্রসর : 
হইলেন। অর্দিনের মধো৯ বহু লৌকজন সমভিব্যাহারে নুসিংহপুরে 
উপনীত হইলেন। শ্যামানন্দের আগমন সংবাদ সর্বত্র প্রচারিত হইসকা 
গড়িল। রসিকানন্দ, দামোদর প্রভৃতি সকলেই তাহার দশন করিতে 
আমিলেন!। টারিদিকেই আনন্দের কোলাহল উঠিল। চন্রোদয়ে 
সাগর-বক্ষ যেমন উচ্ছণীসিত হইয়া উঠে, শ্যামানন্দের আগমনে সেইরূপ 
সমগ্র উৎকল দেশের মধ্যে আবার তক্তিধর্দের নূতন জোয়ার খেলিল। 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 


ক্ষত 


নু খেতরীর মহোৎসব | 


শ্রীথণ্ডে শ্রীনরহরি সরকারের বাটীতে যেরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীবিগ্রহ 
জাছেন, নরোত্বম ঠাকুরও সেইরূপ শ্রীবিগ্রহ ও শ্ত্রীবন্নবীকান্ত বিগ্রহ 
স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাজা কৃষ্ণনন্দ আনন্দের সহিত 
তাহাতে সম্মতি দান করিজেন। দেশবাসী সকলেই সে শুতকাধ্যে 


খেতরীর মহোহসব। ১৪১ 


পাশপাশি রানে 


ঘোগ দিল,__মহোতসবের বিপুল আয়োজন হইতে লাগিল। শ্রীগৌরাঙ্গের 
জন্মতিথি শুভ ফাস্তনী পুরণিমার শ্রীবিগরহ স্থাপনের দিন স্থির হইল। ঠাকুর 
মহাশয় বুধরী গ্রামে শ্রীগোবিনন কবিরাজের বাড়ীতে আচাধীপ্রতুর 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মহোৎসবের সকল বন্দোবস্ত করিলেন। এই 
বিরাট মহোতৎ্সবে গৌড়বানী সমস্ত বষ্ণবগণকে আমন্ত্রণ করিবার নিমিত্ব 
ন্ুতর পত্র লেখা হইল। রাঢ়ে, বঙ্গে, বারেন্দ্রে, উৎকলে যেখানে 
যেখানে শ্রীমহা প্রভুর ভত্তগণ আছেন, সর্বত্রই লোক দ্বারা পত্র বিলি 
আরম্ত হইল। 
যথাসময়ে আমন্ত্রিত বৈষ্ণব-মহাত্তগণ খেতরীতে আথমন করিত্তে 

লাগিলেন। আচার্য প্রভু, পুর্ব হইতে খেতরীতে যাইয়া মহোৎসনের 
সমস্ত কর্তার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন। যেমন মহীন্তগণ আসিতেছেন 
অমনই অগ্রবন্থী হইয়া তাহাদের অভ্যর্থনা করিয়া নাসা নির্দিষ্ট করিয়া 
দেওয়া হইতেছে। তাহাদের তৃত্বাবধানের জন্ত যথোপযুক্ত লোক নিযুক্ত 
, ইইতেছে। ফলতঃ আচার্য্য প্রস্থুর স্থবন্থোবন্তে কাহারও কোন অন্গবিধা 
রা অভাব নাই। 

- শ্যামাননোর আগমনের বিলম্ব দেখিয়া শ্রীনিবান ও ঠাকুর মহাশক্ 
মহা চিন্তিত হইলেন। এমন সময় লোক স্াসিয়া সংবাদ দিল, নন 
শিষ্য প্রশিষ্য সঙ্গে লইয়া শ্যামানন্দ দেব আগমন করিয়াছেন%। “এরই 
.. শুনিয়াই তাহারা আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিলেন। নিজগণ পহ ঠাকুর 
হাশর অগ্রবর্তী হইয়া শ্যামানন্দকে অভার্থনা করিস প্রথমেই জাঁচার্ধা 
প্রভুর রাঁদায় আনিলেন।-_ 


*শ্যামানন্দ আচার্ষ্যেরে করিয়! দর্শন । 


১৪২ শ্রীশ্যামানন্দ-চরিত। 





আচাধ্য ঠাকুর শ্নেহে নারে স্থির হৈতে। 
ধরি কৈল! কোলে শ্যামানন্দপ্রণমিতে ॥ 
নয়নের জলে শ্যামানন্দে সিক্ত কৈলা। 
দেখি-প্রেমাবেশে সবে অধৈধ্য হইল ॥ 
আচাধ্য প্রভু এইরূপ স্নেহ সম্তাধা। করিয়া শ্যাদানন্দের কুশল জিজ্ঞাস! 
করিলেন। শ্যামানন্দ সকল কথা বলিলেন অনন্তর ঠাকুর মহাশয় 
সম্গীগত বৈষ্ণব মহান্তগণের সহিত তাহার পরিচয় করাইয়া দিলেন। 
শ্রীদাস, গোকুলানন্ন ব্য|সাচারধ্য, রামচন্দ্র ও গোবিন্দ কবিরান্ত প্রভৃতির 
সহিত মিলনে যে আনন্দের মনোমদ তরঙ্গ উঠিল, তাহার তুলন! 
নাই, ভাঁষ। সে ভাব পরিস্ফুট করিতে অক্ষম । রসিকানন্দাদির সহিতও 
ভক্তগণের পরস্পর আলাপ পরিচয় হইয়া গেল। সকলেই প্রাণে 
প্রাণে পরম গ্রীতি লাভ করিলেন। শ্যামানন্দের থাকিবার জন্য একটা 
দিব্য বাসা নিদ্ধেশ করিগনা দেওয়া হইল। অতঃপর ঠাকুর মহাশয় 
- রসিকাঁনন্দকে স্নেহসম্তীষণ করিয়া বলিলেন_-“ওহে বাপু! তুমি 
আমাদের নিজের লোক, যাহাতে এই গুরুতর কাধ্যটী সুম্পন্ন হয়, 
তাহা। তোমায় করিতে হইবে 1” 
রদিক বিনীতভাবে “সে আদেশ মান্য করিয়া লইলেন। আঅনস্তর 
আঁচার্ধা প্রভূর অনুস্ঞাক্রমে গোবিন্দ কবিরাজ আসিয়া শ্যামানন্দকে 
শ্রীবিগ্রহ সমূহ দশন করাইতে লইয়া গেলেন। শ্যামানন্দ সে অখিল 
রসামৃত-সিন্ধু-শ্রীগৌর স্ুুধাকরের মাধুরীমরী শ্রীমূত্তি দর্শন করিয়া 
একবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন। নরনে অশ্ম-ধারা বহিতে লাগিল। 
প্রেমাবেশে অবশাঙগ-_পর্ধাল্গে পুলক-কদম্ব বিকসিত। তিনি ভূমিতে 
গড়িয়া বারংবার প্রণাম করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রক্কতিস্থ 
হইয়। আর পঞ্চ-্্রীবিগ্রহ দশন করিলেন। এদিকে রসিকানন্দ, 


খেতরীর মহোৎসব । ১৪৩ 


পুরুষোত্তম, কিশোরাদি শ্যামানন্দের শিষ্যগণ, দেশ হইতে মহোত্সবের 
জন্য যে সকল দ্রব্য সঙ্গে আনিয়াছিলেন তাহা শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা-ভাগারে 
পাঠাইয়াদিলেন। সঙ্গে যে সকল লোক আসিয়াছিল, তাহাদের জন্য 
বাসা নিদ্দেশি করিয়াদিলেন। রসিক এইরূপে নানাস্থানে নান! কার্যের 
ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। ্ 
“এইন্ধপে নানাস্থানে করে সমাধান । 

শ্যামানন্দ শিষ্য সবে বৈষবের প্রাণ ॥৮ নঃ বিঃ 

দলে দলে মহান্তগণ আসিয়া মহোৎসবে যোগদান করিলেন। 
শীজান্রবী দেবী, শাস্তিপুর হইতে শ্রদৈতাচার্যোর পুত্র প্রভু গোপাল, 
অস্বিকা হইতে ঠাকুর হৃদয়চৈতন্য, নবদীপ হইতে শ্রীবাসের ভ্রাতা! 
শ্রীপতি ও শ্রীনিধি, শ্রীখণ্ড হইতে রঘুনন্দন, কাটোর়ার যছুননদন প্রভৃতি 
বহস্থান হইতে বহু মহাত্ত, শিশ্য-মগুলী লইঙ্জ উপনীত হইলেন। শ্যামানন্দ 
বং ঠাকুর হদয়চৈতন্যের তবাবধানের ভার লইলেন। দেখিতে 
দেখিতে বৈষ্ণব, মথান্ত ও দশক মণ্ডলীতে. খেতরী পূর্ণ হইয়া টা 
চারিদিগেই গান বাদ্যের কল-কোলাহলে ও অহোরহ: সন্বীর্ডনী 
মধুররোগে আকাশ-অবনী ভরিরা উঠিল। শঙ্খ ধণ্টার মঙ্গলধ্বনি, 
সহজ সহস্র মনুষ্য কেরে আনন্দধ্বনির সহিত মিশিয়া মিশিয়া বায়ু-বিক্ষন্ 
সাগর-কল্লোল অপেক্ষাও গম্ভীর বোধ হইল। গুভক্ষণে আচাধ্য প্রভু 
বথা শাক্-বিধানে শ্রীবিগ্রহ সকলের অভিষেক সম্পাদন করিনেন। 
প্রবিগ্রহসক নু সিংহাসনে স্থাপিত হইলেন, ঠাকুর মহাশয় স্বয়ং সন্কীর্তন 
আরম্ভ করিলেন। তাহার সেই প্রেমমাখা সধা-মধুর অভিনব গরাণহাটা 
নীর্ন শ্রবণ করিয়া সকলেই প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িপেন 
এই সময়ে এক অদ্ভুত ঘটনা উপস্থিত হইল। সকলেই দিব্য-নয়নে 
দেখিতে পাইলেন_-খেতনী যেন শ্রীনবহীপের শোডা সঙ্ভারে উদ্ভাসিত 








১৪৪ সান চরিত । 


হইয়া উলাছে। সকলেই ই ক্কীর্তনাননদে মত্ত; হইয়াছেন, শ্রীগৌর 
নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতার্দি যেন প্রকট হ্ইরনা তাহাদের মধ্যে, নৃত্য 
করিতেছেন। 





“শ্্ীত্যুতীনন্দ আদি করে নর্ভন। 

তা” দভা লইয়া নাচে শচীর নন্দন ॥ 

নিত্যানন্দ প্রভু মহ! মনের উল্লাসে । 

করেন নর্তৃন প্রিয় নরোত্তম পাশে ॥ 

প্রভু শ্রীঅদ্বৈত নাচে মহামত্ত হৈয়া। 

রামচন্দ্র শ্যামানন্দ আদি লৈয়া ॥৮৮ নঃ বিঃ 

এইন্ূপে গোলোকের আনন্দ উপভোগ করিতে করিতে সহসা 
লকলের বাহ্য ক্ষত্তি হইল। তখন “কি দেখিলাম” বলিয়া ধুলার 
লুটাইয়া রোদন করিতে লাগিলেন । তখন পর্যন্ত শ্রীনিবাস, নরোত্বম, 
শ্যামানন্দ, গোকুলান চন্দ্র রসিক সুচ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া 
আছেন | বছক্ষণ পরে তাহার! সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। 
ইহার পর আবার হোঁলী ভ্রী্বীর আয়োজন করিলেন। সে 

কৌতুক আরও অপুর্ব ! স্ীবিগ্রহগণের শ্রীজঙ্গ ফাণুুর্ণে রঞ্জিত হইল। 
পরস্পর অঙ্গে সেই ফাণ্ডুর্ণ বিলেপ করিতে লাগিলেন । 

“কিবা পরম্পর ফাগু খেলায় বিহ্বল। 

কির! ফ্ষাগুময় অঙ্গ করে ঝলমল ॥ 

কিবা ফাণ্ড ভ্রীড়া গত গায়েন প্রভুর । 

লানা বাগ্তবায় কিব| শব্ধ সুমধুর ॥ 

রুহিতে কি জানি সে অছুত সবরীত। 

গীত দাদ্য শ্রবণে ব্রহ্গাদি বিমোহিত ॥ 


খেতরীর মহোৎসব । ১৪৫. 





শ্রীনিবাস আঁচাধ্য নরোত্তম শ্যামাননা। 
গণ সহ বিহ্বল, পাইয়া মহানন্দ 1” ভঃ রঃ ॥ 
আনস্তর সকলে মহা প্রসাদ ভোৌজনে উপবেশন করিলেন। একএক- 
বারে সহজ সহস্র কণ্ঠে হরিধ্বনি হইতে লাগিল । ফলতঃ সে ভোজনানন 
ব্যাপার প্রকৃতই ভুবনে অতুলনীর। আচাধ্যপ্রভু শ্যামানন্দকে লইয়া, 
সর্বত্রই তত্বাবধান করিতে লাগিলেন ।-_ 
*শ্রীআচার্যাঠাকুর প্রীশ্যামানন্দে লৈয়া। 
ভুঞ্জায়েন অনেক লোকেরে যত্র পায়! ॥ 
সকলেই পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন কয়া আচমন করিলেন) 
চারিদিকেই শ্রীঠাকুর মহাশয়ের নামে ধন্ত ধন্ট পড়িয়া গেল। মহোঁৎসন 
সার্গ হইল। ক্রমে ক্রমে সকলেই বিদায় হুইলেন। গ্রীনিবাস ও 
শ্যামানন্দের উপদেশানুসারে বস্ত্র, মুদ্রা ও তৈজসাদি দ্বার মহাস্তগণের 
যথোচিত মর্ধাদ] রক্ষা কর! হইল। বিদায়ের কালে পরস্পর এরূপ কাতর 
হইলেন, তাহা 'দর্শন করিলে দাঁরু-শিলাও দ্রবীভূত হইয়া যায়। ঠাকুর, 
জদয়টৈতন্য বিদায়ের কালে আঁচার্ধাপ্রতুকে বলিলেন-_“বৎস!' 
মধ্যে মধ্যে অন্বিকা যাইয়া আমার আনন্দ বিধান করিবে, আর" আঁমার 
শ্যামানন্দকে তুমি আপনার বলিয়! জানিবে। ২আচাধ্যপ্রতু ধীর মধুর 
ৰাক্যে কহিলেন 
*্নশ্যামানদ মোর প্রাণ । 
শ্যামানন্দ প্রতি মোর নাহি এন্তঙ্ঞান ॥ 
নরোম রামচন্দ্র আদি যতজন । 
গণ সহ শ্যমানন্দ সবার জীবন ॥ নঃ বিঃ ॥ 
" ঠাকুর হৃদয়টৈতন্ত শ্যামানদকে অশেষ আশীর্বাদ করিয়া লিষাগণ. 
সহ' অন্মিকার প্রত্যাগমন করিলেন। সকলে চলিয়া যাইবার পরও 
৯৯ রি 





১৪৬ শ্রীশ্যামানন্দ-চরিত ৷ 





আীনিধাস ও শ্যামানন্দ নিজগণ সহ কিছুদিন খেতরীতে রহিলেন। এই 
মহোৎসব ব্যাপারে গৌড় দেশ ধন্য হইল। বহুশত পাষওব্যক্তি 
ভক্তির অমল-প্রবাহে নিমগ্ন হইগ্না পবিত্র ভীবন লাঁভ করিল এনৰং 
নরোত্তমের ভক্তিময় যণং-সৌরভে, দিগ্দিগন্ত গ্রমোদিত হইয়া উঠিল) 
“দে সৌরভ, শ্রীবৃন্দাবনবাসী ভক্তগণের প্রাণেও প্রীতি সঞ্চার 
করিল। 
অনন্তর আচার্যপ্রভূ, ঠাকুর মহাশয়ের নিকট বিদীয় প্রার্থনা 
করিলেন। বলিলেন__-কল্য প্রভাতে শ্যামানন্দ সমভিব্যাহীরে বুখুরী 
গমন করিব। পরে তথা হইতে যাঁজিগ্রীম যাইব । আর-_ 
“খ্যামানন্দ নবীপ অদ্বিকা হইয়া 
রহিবে ধারেন্দাবাহীছুর পুরে গিয়া ॥ 
সে সকল দেশে করি ভক্তির প্রচার । 
পত্রী দ্বারে শীঘ্র পাঠাবেন সমাচার ॥ নঃ বিঃ।” 
এই কথ শুনিয়া ঠাকুর মহাশয় মহা অধৈর্ধ্য হইলেন । রাজা সস্ভোধ 
তীহার্দের গমনের সমস্ত আয়োজন করিলেন।__ 
“শ্রীশ্মামানন্দের সঙ্গে যাইবেক যাহা । 
শ্রীরল্গিকানন্দে সমর্গণ কৈল তাহা! ॥ 
শ্রীজাচাধ্য'ঠাকুরের সঙ্গে যাহ চাই 
তাহা দিলা কর্ণপুর কবিরাজ ঠাঞ্জি ॥ নঃ বিঃ। 

” আচার্ধাগ্রভু ও শ্যামানন্দ বিদার-গ্রণাম করিবার জন্য শ্রীগৌরা্ের 
মন্দিরে গমন করিলেন । রাঁজা সস্তোষ এবং দেশের গণ্যমান্ত ব্হুতর, 
ব্যক্তি তীহাদের গমনে ব্যাকুল হইয়া তথায় সমবেত হইলেন। শ্যামানন, 
পুলকাঁত্র পরিসিক্ত হইয়া ভ্রীবিগ্রহগণকে প্রণাম করিদেন। পূজারী; 
প্রসাদী দাল্য ৬ বস্ত্র, লইয়া আচাধ্যগ্রভুর সন্মখে বাখিলেন || 


খেতরীর মহোৎসব । - ১৪৭ 


আচচার্যপ্রতু সকলকে বিতরণ করিয়া, অবশেষে আপনিগু মন্তকে ধারণ 
করিলেন! অনন্তর সকলে ঠাকুর মহাশয়কে প্রবোধ দিয়া খর-শোতা 
পল্লাধতীর তীরে “উপনীত হইলেন। নৌকা সজ্জিত ছিল; সকলেই 
তাঁহাতে উঠিল বসিলেন। কিন্তু সে *সময় শ্যামানন্দ ও নরোত্বম ঠাকুর 
এমনই বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, কেহ কাহাকে আর ছাড়িতে চাহেন না। 
প্যামানন্দ তাসে ছুটানয়নের জলে । 
নরোম কান্দে শ্যাধানন্দ করি কোলে? 
পরস্পর এঁছে সবে করয়ে ক্রন্দন । 
. লে ক্রন্দন শুনি ধৈর্য ধরে কে এমন ॥ 
কতক্ষণে সবে এবোধিল! রামচন্দ্র। 
গণ সহ নৌকার চড়িল! শ্যামানন ॥ 
কর্ণধার নৌকা চালাইল! শীন্্ করি। 
পল্পা পার হৈয়া শীত্র গেলেন বুধুরী ॥ নঃ বিঃ। 
অনন্তর যাঁজিগ্রামে যাইয়া শ্যাগানন্দ স্বগণ সহ আচাধ্য প্রভুর 
নিকট বিদায় হইলেন। পরে অধিকা হইয়া ধারেন্দার গমন করিলেন। 
রপিকাপন্দ রয়ণীতে চলিয়া গেলেন। 





রসিকাঁনন্দের তক্তি-টেষ্টা অলী 


/ 





শচ্ত। তিনি জহোরাত্র_ রুষ- 
গরমে উত্মন্ত হই :5৩ 52টি আগ সাধন করেন। গৃহ-কন্টে 


১৪৮ জ্ীশ্যামানন্দ-চরিত। 


একবারে উদাসীন। সর্বদা_ সাধু সেবা ও সাধুসর্গে কৃঝ- -কথালাপে 
ব্যাপৃত থাকেন। জাতিবুদ্ধি নাই, ষাহার কণ্ঠে মালা, ললাঁটে তিলক 
দর্শন করেন, তাহাকেই শ্রীক্কষ্ণের অতিপ্রিয়জনবোধে যথোচিত 
পুজা করেন, তাহার চরগোদক পাঁন করিয়া, -তীহার তুক্তাবশেষ 
ভোজন করিয়া আপনাকে পবিত্র মনে করেন। রসিকের পত্রী শ্রীমতী 
ইচ্ছাদদেবও স্বহস্তে বৈষ্ণবের সেবা-পরিচরধ্যা করেন। বৈষ্বের প্রতি 
তীহাঁদের এই অপামান্ত বিশ্বাস ও ভক্তি দর্শন করিয়া, পরিজনের 
মধ্যে সকলেই মহারুষ্ট হইলেন। রাজা অচ্যুত্ত তখন নিত্যধাসে 
গমন করিয়াছেন। রসিকের অন্তান্ত ভ্রাতৃগণের উপরেই রাজ কার্য 
পরিচালনের ভার পড়িয়াছে। তাহারা লোক-নিন্মট ও কলঙ্কের 
ভয়ে রসিকের আচরণের থোর প্রতিবার্দ করিতে লাগিলেন। “রসিক 
পাছে বৈষ্ণবগণের অসন্মান ও নিন্দা হয়, এই আশঙ্কায় ভ্রাত্গণের সঙ্গ 
ত্যাগ করিয়া! অন্তত্র বাড়ী করিবার মনুস্থ করিলেন। 

রসিকানন্দের জোষ্ঠ ভ্রাতা কাশীনাথ স্বর্ণরেখ! নদীর তীরে কাণীপুর 
নামে এক গ্রাম বসাইয়াছিলেন ; কিন্তু গ্রামখানি তেমন সমৃদ্ধিশালী 
করিতে পারেন নাই। অল্পদিনের মধ্যেই তাহা আবার জঙ্গলে 
পরিণত হইয়া উঠিয়াছিল। বসিকানন্দ রয়ণীর বাঁড়ী পরিত্যাগ করিয়া 
্ত্ীপুত্রপরিজন সহ কাশীপুরে আসিয়া বাদ করিলেন। ক্ষুবেরের 
তায় বিষয়বৈভব, রসিক তাহার তিলমাত্র গ্রহণ করিশেন না । অথচ 
কানীপুরে দিব্য বাড়ী তৈয়ার করিয়া নিত্য শত শত বৈষ্ণব দেবা 
করিতে লাগিলেন। 'অব্নদিনের মধ্যেই কানীপুর বছুজনপূর্ণ এক 
দিব্য নগরে পরিণত হইল। এই সময়ে শ্তামানন্দপ্রভু ধারেলা 
হইতে রসিকের নূতন বাটাীতে উপনীত হইলেন। রসিক শ্তামাননের 
চরণে দ্্ডবৎ প্রণাম করিয়া সমস্ত কাহিনী নিবেদন করিলেন। 





জগোপীবল্লভপুর প্রকাশ । ১৪৯ 


স্তামানন্দ রপিককে আশীর্বাদ ও আশাস প্রদান করিক্না দিন্যামিনী 
কষ্চকথারক্গে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন । : 
রসিকের কুলদেবতা এক শ্তীবিগ্রহ ছিলেন। তাহা মযূরভঞ্জের 
রাজা বলপূর্বক লইয়া যান। রসিক রাজার নিকট হইতে সেই 
বিগ্রহ আনয়ন করিয়৷ এই নুতন ব্াড়ীতেই রাখিয়াছেন। রসিক 
শ্তামানন্দকে সেই শ্রীবিগ্রহ দেখাইলেন। স্তামানন্দ আনন্দ-প্রফুল চিন্ছে 
কহিলেন-_-প্রসিক ! আজ হইতে এই শ্রীবিগ্রহের নাম “্রীগোগীবল্ল 
রায়” এবং এরই গ্রামের নামও শ্রীগোপীবলভপুর রাখা হইল। এই 
গ্রামে শ্রীগোরিন্দের অনেক লীলা প্রকটিত হইবে। সুতরাং এই 
গ্রাম ব্দাবনের গ্তায়, পরম পবিত্র তীর্থ-্বরূপ হইবে। আর আজ 
হইতে এই গ্রামের অধিকারিণী শ্রীগ্তামদাসী ঠাকুরাণী হইলেন। ইহীৰ্‌ 
দ্বারাই শ্রীগোপীব্ঈভজীউর সেবা প্রকাশ হইবে। আর রসিক! ভুমি 
জীবের উদ্ধারের জন্ত দেশে দেশে আমার সঙ্গে সর্বদ| ভ্রমণ করিবে ।” 
এই বালক শ্তামানন্বদেব_- 
পীগোগীবলভপুর শ্তামদাসী স্থানে। 
সাধু সেব! কষ সেবা কৈল সমর্গণে ॥ 
সেই দিন হৈতে সেবা বাড়ে দিনেদিনে। 
ূ মহাদীপ্ত স্থান হৈল আজ্ঞা পরক্ষণে |” রঃ মঃ । 
ইহার পর একদিন শ্যামানন্দদের রসিকের হাতে ধরিয়া বলিলেন-_ 
"বৎস! আমাকে একটি ভিক্ষা দিতে হইবে |” 
রসিক করযোড়ে বিনীত ভাবে কহিলেন--প্প্রভো! এ কথা 
বলিতেছেন কেন? আপনার শ্রীচরণে আমার অদের কি আছে? 
আপনি বখন যাহা আদেশ করিবেন, আমি সেই দণ্ড. তাহা প্রাণপণে 
মন্পন্ন করিব।” এ 
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শ্যামানন্দ বাম্প-বিজড়িত কণ্ঠে বলিলেন 
পএই ভিক্ষা, সব জীবে রুর পরিত্রাণ 
লবাকারে দেহ হরেকুষ্চ যোল নাম ॥ 
্র্গ, ক্ষেত্রী। বৈশ্য, শূদ্র যত যতজন । 
চণ্ডাল, পক্ষ হন দ্বাছে যতজন ॥ 
সবাকারে কর কৃষ্ণ-গ্রেমভক্তি দান। 
তোমা স্থানে এই ভিক্ষা মাগিন্থ নিদান ॥ 
কিবা রাজা কিবা প্রজা কিবা সাধুজন। 
কিবা শিশু কিব। বুদ্ধ কিবা নারীগণ ॥ 
' সঝা স্থানে আপনি ফিরিবে নিরস্তর | 
হরিনাম গ্রহণ করাবে ঘরে ঘর ॥৮ রঃ মঃ| 
রসিক অবনত মন্তকে গুরু আজ্ঞা স্বীকার করিলেন; শ্যামানন্দ- 
তাহার মন্তকে হস্তার্পণ করিয়া শক্তি-সঞ্ারণ করিলেন। অনস্তর 
শ্যামানন্দ তথ! হইতে চাকুলিয়ার দামোদরের গৃহে উপনীত ইইলেন। 
' রসিকের স্তাঁ় দামোদরকেও ভক্তিধর্শা প্রচার করিয়া জীবোদ্ধার 
করিতে আদেশ করিলেন। এই হইতে উৎকলে ভক্তিধন্মর প্রচারের এক 
নৃতন তরঙ্গ উঠিল। দির্গন্ব্যাপী হরিনান স্ীর্ভনের আননাময় উৎসৰ 
আরম্ভ হইল। হিংসা, দ্বেষ, পাশবাচার পরিত্যাগ করিয়া শত শত 
নর-নারী সেই উৎসবে যোগদান করিয়া ভক্তেরপ্রাণ ভগবানের 
নামে, নাচিগ্জ। গাহিয়। প্রেমের আবেশে কাদিতে শিখিল! প্রভু নিত্যানন্দ 
যেমন নদীয়ার ঘরে ঘরে শ্রীহরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন, রসিক- 
দামোদরও সেই মধুর ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উৎকলের ঘরে ঘরে 
শ্রীহরিনামের, অমৃত-ধারা প্রবাহিত করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ 
রূদিক এই দশজনকে শিষ্য করিলেন। যথ|, কালিন্দী, ভক্তদাস, শ্াম- 


শ্রীগোপীবল্লভপুর প্রকাশ । ১৫১ 





গোগাপ, শ্যামনারাঃপ, ধামকঝণ, পরদালন্দ, ভুধর, গৌরগোপাল, 
গোপীনাথ ও গোকুল। 

থে সময়ে শ্যামানন্দ ও রপিকাঁনন্দ উৎকলে ভক্তি ধর্্দ প্রচার 
করেন, সে লময়ে উৎকলের অবস্থা অতীব শোচনীর। তখন পাঠান- 
গণ উড়িঘ্যার গড়জাত মহলে প্রবল, অত্যাচার করিতেছিল। তাহাদের 
অত্যাচারে প্রাণের ভয়ে শত শত হিন্দু, জাতীয় ধন পরিত্যাগ করিয়া 
মুসলমান হইতেছিল। আবার উড়িষ্যাবাসীরাও তেমন শিষ্ট, শান্ত, 
ধর্মভীরু ছিল- ন!। তাহাদের মতিগতি ও আচার-ব্যবহার কিরূপ 
ভয়ানক ছিল, “রসিক মঙ্গল, প্ান্থে তাহা বর্ণিত আছে। যখা-_ 


রঃ পকিবা রাজা কিবা প্রজা সবে ছুষ্ট মতি । 


উড়িষ্যা দেশেতে বৈসে ঘত বত জাতি ॥ 
সবে জীব হত্যা করে হয়ে অচেতন। 
“দাবাদি বোদ| পোড় কাটে মর্ধজন | 
পার মধো মহতাদি আছে যতজন । 
নানা 'অবিদ্যাতে রত না যায় কথন ॥ 

মল্প জবা লোভে প্রাণী হিংসা করে। 

শত শত ব্রাঙ্গণ বৈধব সাধু মারে ॥ 

সাধু জন হিংসা করি যত দ্রবা আনে । 

মদ মাংস খায় আর দেই বেশ্তাগণে ॥ 

নানা পুজা করে তার! করিয়া স্কাপন। 

না গুনয়ে ভরি কথা না শুনে কীর্তন! 
মন্ধীর্ভন শুনিলে মারিতে :সৰে ধায়। 

এ গুলার শন্দে লক্ষ্মী দেশ ছাড়ি বার £ 
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বৈৰ দেখিলে বলে এ গুলা তস্কর । 
গ্রাম হৈতে খেদাড়িয়া রাখে তেপান্তর ॥” ইত্যাদি । 

শ্তামানন্দ ও রসিক এইরূপ পশু-প্রকৃতি ছদ্দান্ত উড়িষ্যাবাসীর মধো 
ভক্তি-ধন্মের বে মনোমদ তবঙ্গ উঠাইলেন তাহাতে নিমগ্ন হইয়া অনেকেই 
নবজীবন লাভ করিল। শ্ঠামীনন্্ব ও বদিকের চরণ-রেণু স্পর্শে 
পিশাচ স্বভাব পাষ গুগণও পৰিব্রতার প্রতিমূন্তি স্বরূপে লোকের নিকট 
পুজা পাইবার যোগ্য হইল। এইরূপ ভক্তি-ধর্ম প্রচার করিতে করিতে 
.বসিকানন্দ ধারেন্দার় উপনীত হইলেন। সেই গ্রামে সদেগাপবংশীয় 
মহাছুদান্ত একঘর জমিদার বাস করেন। ভীম ও শ্রীকর নানে 
তাহার। দ্ুই সহোদর। জগাই-মাধাই অপেক্ষা বুঝি ইহারা মহা 
-ছুর়াচার--ধোর পাষও! রসিকানন্দ তাহাদের উদ্ধারের নিমিন্ মহা- 
ব্যাকুল হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের নিকট তাহাদের জন্য কাতর প্রাণে করুণা 
ভিক্ষা টাহিলেন। খীভারা আপনার দুঃখ লা ভাবিয়া অপরের দুঃখে 
ব্যথিত হন_-অপরের ছুঃখ-মোগনের জন্য নিজের প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ 
করেন, জগতে তীহারাই মহাপুরুষ । এন্সপ মহাপুরুষের আবির্ভাৰে 
জগতে এক মহাযুগান্তর উপস্থিত হয়| 

ধারেন্দায় রসময়, বংশী ও. মুর এই তিন সহোদর পুর্বে দামোদর 
দাস নিকট উপদিষ্ট হইয়াছিলেন। ইহারা পুর্বোক্ত ভীষের দৌহিত্র 
তিন . ভাতার মধ্য রসময় ও বংশী পরম বৈষ্ুব। রসিকানন্দ 
প্রথমতঃ তীহাদের বাটীন্তে গমন করিলেন। রপিকের আগমনে 
ক্তাহাদের' আনন্দের আর পারাঁসমা রহিল না। 

এই স্থানে ঠাকুর" জদ্র-টৈ*ন্ের শিষ্য তুলসীদাস নামে এক 
তরুণ বয়স্ক বালকের সহিত রপিকের মিলন হয়। ইনি শ্রীগৌরীদাস 
লপপ্ডিতের . শিষ্য ঠাকুর গোপাল দাসের পুত্র॥ নিবাস গঙ্গাগ্রাম 1 
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ইহারা এবং স্ক্। শ্যামানন্দ যন পূর্বক 
ইহাদিগকে ধারেন্দার আনিয়া বাস করাইয়াছিলেন। রসিক সেই 
কিন্নর-কপ্ তুলসীদাপকে অগ্রবর্তী করিয়। দিবানিশি কীর্ভনানন্দে বিভোর 
হইলেন। 

একদিন রমিক নিজগণ সহ কীর্তন, করিতে করিতে ভীম-প্রীকরের 


সভার গদন করিলেম। ভীম-্রীকর এই ব্যাপার দশন করিয়া এক- 


বারে কোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। রসিককে নানা প্রকারে 
ভংগনা করিয়। বলিলেন_ “ছি ! ছি! রপিক তুমি রাঁজা অচ্যুতের 
ছেলে, তোমার এমন কুবুদ্ধি কেন? বছর কুড়ি বরস, এখনও বালক 
কোথায় লেখা গড়া শিখিবে, বাপের নাদ-পাট বলায় রাখিবে। ভা 
না হয়ে ছেড়া ন্যাকড়া পরিয়া “বোষ্টম” গুলার সঙ্গে লোকের দুয়ারে 
বয়ারে ভিক্ষা ক'রে ঘুরে বেড়াচ্চ! আরে ছি! অট্রাতের কুলে এমন 
কুলাঙ্গার কেন জন্মেছিলে ? দেখা হো'ল, ভালই। এখন বলি গুন 
এসব অনাচার গুলো! ছেড়ে দিয়ে বাড়ীতে যাও। ভায়েদের সঙ্গে, 
মিলে মিশে বিষয় কক্ষ পেখগে। তোমার মৃত রাজার ছেলের এসৰ 
কাজ শোভ। পায় না|” 

রসিক এই ছুব্বচন শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। তিনি বিনয়-মধুর 
বাক্যে বলিলেন_-“মহাঁশয় আপনি যাহা বলিলেন ভাহা সত্য বটে, কিন্তু 
আমি তো কিছুই অন্যায় কর্ম করি নাই! আপনি পণ্ডিত-সভা করিয়া 
বিচার করুন, ব্চীরে যে ধর্ম শেঠ পিদ্ধান্তিত হইবে, আপনি কি আমি 
সকলে সেই মতই আচরণ করিব” * 
_ বসগিকের কথায় ভীম-গ্রীকর মহাস্ত্ট হইলেন। দিন ধার্ধয, 


,করিয়! দেশের খ্যাতনাঁন। পণ্তিতগণকে আহ্বান করিলেন। জানকী, 


হরিচনদন প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণও সেই সভায় আসিয়া'যোগ 
চি 
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দ্নানি.করিলেন। বিচার আরভ্ত হইল। পণ্ডিতগণ "যে যে, তর্কজাল 
* বিস্তার করিলেন, রসিক শীন্্-যুক্তি দ্বারা ভাহা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিলেন। 
কিন্তু রসিকের বাখ্যা খণ্ডন করিতে আর কাহারও সাধ্য হইল না। 
ভখন পণ্ডিতগণ অকপটে ভুরি ভুরি প্রশংসা করিয়া রসিকের 
বাকাই এব সত্য বলির ভন্থমোদনু করিলেন । ইহাতে ভীম-ভ্রীকরের 
মতিগতি একেবারে পরিবর্তিত হইয়া গেল। তীহারা সগোষ্ী . 
রসিকানন্দের শ্রীচরণে শরণ লইলেন।-__- 
“নিজ কর্ণে শুনি ভীম-শ্রীকর আনন্দে। 
সবংশে শরণ লৈলা শ্রীরসিকানন্দে ॥ 
সেই ছুই ভাই হৈলে অনন্যশরণ | 
সবাই ভজিল, দৌঠে কৃষ্ণে চরণ 0৮ রঃ মঃ। 
*.. এই ঘটনার পরে ধারেনায় এক মহাভ্লস্ুল পড়িয়া গেল। ঘরে 
(ঘরে মন্থীর্ভনের মধুররোল উত্থিত হইল । বাহার! দুঃখের নিদাঘ-দাহে 
দগ্ধ হইয়া আকুল প্রাথে দিনপাত করিতেছিল, অকল্মাৎ তাহার! শাস্তির 
ুখ-শীতল ছায়া-কুঞ্জ দেখিতে পাইয়া প্রাণে শীতলতা অনুভব করিল 
এবং দলে দলে নর-নারী রদিকের চরণ-প্রাস্তে আসিয়া মস্তক লুটাইতে 
লাগিল। 
শ্তামানন্দদেক রসির্কানন্দে শক্তি সঞ্চার করিয়া সর্বতোভাবে আগনার 
ন্যায় শক্তিধর করিলেন। সে শক্তির দীপ্ত-কিরণে রসিক-পঞ্কজ প্রস্মুটিভ 
হইল-_তীাহার তক্তি-সৌরতে সগগ্র উৎকল প্রদেশ, এমন কি গৌড় 
, মণ্ডল পর্যন্ত প্রমোদিত হইয়া উঠিল। তীহাঁর স্পর্-শীতল প্রেমের 
ঠিল্লোলে ত্রিতাপ-তাপিত অসংখা নর-নারী মর্দরদাহী প্রাণের জ্বাল! 
জুড়াইল। 
রপিকানন্দ ধারেন্দায় অবস্থানকালে শ্রীগোপীবল্পভরায়ের পাশে 





রীমতী রাধাঠারুরানীর মধ স্থাপন করিবার অভিলাষ প্রকাশ 
করিযেন। এই কথা শুনিয়! রসময় ও বংশীদাস প্রভৃতি ডক্তগণ 
ধাবেন্দায শ্রীগ্গোপীবল্লভরায়ের বিবাহ-মহোৎসব সম্পাদন করিভে, 
ইচ্ছুক হইলেন। তখনই কারিকর আনাইযা ঠাকুরাণীর শ্রীবিশ্রহ 
প্রস্তুত করান হইল। মহোত্সবেক্ন মঙ্াধূম পড়িয়া গেল। ভক্রঙ্ণ 
মিলিয়া বিনিধ বাদ্যোদ্যমের সহিত গোপীবল্লতপুর হইতে দিব্য 
বিকুষিত শ্রীগোপীবল্পভরায়কে দোলায় আরোহণ করাইয়া, ধারেন্দায় 
আনয়ন করিগেন। শুভ লগ্নে শ্রীগোপীবল্ললজীউর শুতাধিবাস 
হইল--গুভক্ষণে শ্রীত্রীযুগল-মিলন সম্পাদিত হইয়া গেল। নগ্বনানন্দ-: 
বন্ধন সে ঘপুর্ধ মিলন-মাধুরী লন্দশন করিয়া ভক্তগণ প্রেমানন্দে 
' অশ্র-বর্ষণ করিতে লাগ্রিলেন। মহোতসবান্তে রপিকানন্দ মহ] সমাক্লোহের, 
সহিত শ্রীশ্রীমগল-বিগ্রহ সঙ্গে লইয়া গোপীবলভপুরে. 'সাসিলেন। 
ভীম, শ্রীকর, রূসময় প্রকৃতি ভক্তগণ যৌতুক স্বরূপ বিবিধ ভ্রব্য 
পাঠাইয়া দিলেন। 


৫ বর 
তুর্দাশ পরিচ্ছেদ । 
হা 
বিবাহ । 

, শ্রীতগবানের লীলাসুমি শ্রীনীলাচলে অনন্ত প্রেমাগ্ুনিধি শ্রীগৌরান্গ, 
প্রেমভদ্তির যে অফুরন্ত মধুর তরঙ্গ তরঙ্গায়িত করিয়াছিলেন, - 
শ্যামানন্দ দ্বারা তিনি সেই তরঙ্গকে অনন্ত বিস্তার করিয়৷ উভভিষ্যার 
উধর-দেশকে প্লাবিত . করিলেন। উড়িব্যার রাজ-প্রাসাদ হইতে 
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বিজন বলোগাসবন্ ক পীর ক্র পর্ণন কুটারে র্ত সে তরঙ্গের 
আঘাত লাগিল। অসভ্য বর্কার চগ্ডাল, হন, পুকৃষাদি হইতে 
ৰর্ণোত্তম বরাঙ্গণ পর্যাস্ত এই একই তরঙ্গের তালে তালে নাচিল। হিন্দু- 
“. ধম্্বিরোধী অনেক মুসলমানও ভক্তির এই সর্ববিজয়িনী শক্তির 
নিকট স্বীয় জাতীয় ধন্ত্কে বিসঙ্জন দি?) শ্রীহরিনাম গানে বিভোর হইল। 
শ্যামানন্দ এইরূপে একে সহস্র হইয়! সর্বত্রই ভক্তির বিজর-পতাঁকা 
: উদ্ভ্রীন করিলেন। তিনি নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে বড়- 
. ব্রামপুরে উপনীত হইলেন । তথাক্স গ্রোপীনাথ, জগরাথ অক্রুর, 
শ্রীহরি, াঁধাবল্লভ, বালকদাসাদি বছুব্যকিকে কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত 
_ক্করিলেন। এইস্থান হইতে শ্যামানন্দ রসিককে আহ্বান করিয়| 
একখানি পত্র লোকদ্বারা পাঠাইয়া দিলেন। রসিক ভোজনে 
-বসিয়াছেন, প্রথম গ্রাস বদনে তুলিয়! দ্বিতীয় গ্রাস হস্তে গ্রহণ 
- করিয়াছেন, এমন সময় পত্র লইয়! লোক পহুছিল। রদিক পত্র পাঠ 
- করিয়া অবগত হইলেন যে, পত্র পাঠ মাত্র ভাহাকে বলয়ামপুর যাত্রা 
করিতে হইবে। রমিকের হাতের গ্রাস আর মুখে উঠিল না। তিনি 
গাতোখান করিয়া জুবর্ণরেখান গিয়া আচমন করিলেন। ধন্য? 
, রমিক! ধন্য তোমার গুরু-ভক্তি ! ভুমি মুখের গ্রাস ফেলিয়া আঙ্জ 
শ্ীগুরুদেবের শ্রীমুখের 'ভাঙ্ঞা অঙ্গ র. অক্ষরে প্রতিপালন করিলে। 
এরূপ গুরু-ভক্তি না হইলে কি তোমাতে এত মহিমা প্রকাশ পায়? 
রসিক হিংঅজন্তপূর্ণ ছুর্গম বন-পথ দিয় একাকী বলরামপুরে 
"উপনীত হইলেন। শ্যামানন্দ, রসিককে স্নেহ ভরে গাঢ়ালিঙ্গন করিলেন । 
বহক্ষণ পরে রসিকের সঙ্গী ডুভাগণ তথায় পহুছিল। তাহার্দের মুখে 
* রসিকের আগমন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শ্যামানন্দ বড়ই ব্যথিত হইলেন। 
ভখনই রপিকের স্নান ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। 
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ভোজনাস্তে রসিক শ্যামাননের চরণ, প্রান্তে আসিয়া উপবেশন - 
করিলেন। শ্যামানন মেহ-মধুর বাক্যে বলিলেন-_“্বৎস! শুনিষ্ন 
সখী হইলাম, পাষগু-গ্রধান ধারেন্দা গ্রাম তোমার কূপায় বৈষ্বতার 
তীর্থ স্বরূপ হইয়াছে । এক্ষণে এই অন্ত অরণ্যবাসীদিগের উদ্ধারের 
চেষ্টা কর। বড়কোলা গ্রান্নে আগামী বৈশাখ মাসে প্রভুর, 
পঞ্চম দোলোত্সৰ করিবার ইচ্ছা করিতেছি। মহোঁত্সব যাহাতে 
শটারুরূপে সম্পন্ন হয়, তমাকে তাহার সমুদার আয়োজন করিলে .. 
হইবে ১ নি 
রপিকানন্দ শ্রীপতর-আজ্ু।  শিরোধার্যা করিলেন এবং শীর্ই 
সাহার নিকট বিদার লইয়া ধারেনদা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। 
শ্যামালন্দ বড়কোলাতে উপস্থিত হইলেন। তাহার আজ্ঞা মাত্র তশ 
শত লোক দ্বারা এক সুন্দর মণ্ডপ প্রস্থত হইল । চন্্রাতপ, পতাকা; 
গত্র-পলন ও পুষ্প-মাল্যাদি দ্বারা সেই স্থানকে পরিপাটরূপে সাজান, 
হইল। বণিক ধারেন্দার ভীঘ প্রীকরের বাড়ী হইতে ীখ্যামরায় 
বিগ্রহকে আনয়ন করিলেন! শঙখ-ঘণ্টা-ছুন্গুভি ধ্বনিতে চারি দিক 
নিনাদিত হইয়া উঠিল। সহজ সহস্র লোকের ক্-€কোলাহলে ও শস্ব 
শত কীর্তন দলের মৃদ্দ ও করতাঁলের "শক্ষে মিলিত হইয়া সাগর 
কলোলের ন্যায় দূরে--অতিদুরে ধ্বনিত" হইতে লাগিল। দেশ 
দেশস্তর হইতে দলে দলে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সেই দোঁলযাত্রা দেখিস্তে . 
আসিতে লাগিল। অনেক রাজা! জনিদারও সে উৎসবে যোগ দান, 
করিলেন। এমন কি, মেদিনীপুরের স্ুবাঁদারও সেই মহোৎসব দর্শনে 
নিশিত্ত তথায় আগমন করিলেন । সুতরাং এই দৌলেহিসৰ কিরূপ- বিরাট . 
ভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছিল, তাহা বিজ্র পাঠকবর্গই বিবেটন। করু + 
সে মহোত্সবে দেবতাগণ পর্যন্ত যোগদান করিয়াছিলেন । যথ1-০ 
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“ন্বর্গ মর্ত পাতাল পূরিল জয়কার । 
ছুন্দুভি শবদে কিছু না শুনিয়ে আর ॥ 
দেবলোক নরলোক একত্র হইয়া । 
নাচেন আনন্দে গুখে মণ্ডলী করিয়া ॥ 
আননে মজিল সবে নাহি দেহ ভ্ভান। 
বৈকুষ্ঠ অধিক হৈল সেই সব স্থান ॥ রঃ মঃ। 
আবিরের অরুণ-রাগে সকলের দেহ রঞ্জিত হইয়া গেল_ বৃক্ষ- 
: বপ্রী পর্যযত্ত অরুণিম হইয়া উঠিল। তাহার গর প্রসাদ ভোজন! সে 
আনন্দময় ব্যাপারের কি তুলন| আছে? এই দিনেই রসময় ও বংশীদাসের 
অনুরোধে রাজা হরিচন্দনের ভ্রাা বিশ্বনাথ, ভূঞ্যাকে রসিক কৃষ্জ-মন্ত্ে 
শীক্ষিত করেন এবং; বিশ্বনাথ নামের পরিবর্তে তাহার নাম “্শ্যাম- 
“মনোহর” রাখেন। শ্যামমনোহর  সঙ্গীতরসবেত্তা ও সুপণ্ডিত। 
২ ইনি শৈব, শান্ত, সৌর, গাণপত্যাদি বিভিন্ন সম্প্াদায়ী বহ্ব্যক্তিকে 
, শী বিচারে পরাস্ত করিয়া বৈষ্ণব ধশ্মে দীক্ষিত করেন। 
মহোৎসবাস্তে শামানন ও রসিক শিষ্যগণ সঙ্গে ধারেন্দার অভিমুখে 
যাত্র! করিলেন। এই সময়ে সেই দেশের একজন মুসলমান রাজ! 
বু সমাদর পূর্বক শ্যামানন্দ ও রদিককে আহ্বান করিয়া পুনরায় আর 
একটা মহোত্সব করিবার জন্য আন্নরৌধ করিলেন। তীহারা রাজার 
আদেশ অন্যথা করিতে না পারিয়া মেদিনীপুর-আালমগঞ্জে তিন দিন- 
ব্যাপী, শ্রীহরিনামসংস্বীপ্তন ও মহোঁত্সব করিলেন। যবনরাজ সে 
মহোৎসবের সমুদার ব্যয়ভার, স্বয়ং গ্রহণ করিলেন এবং কীর্থন-মহোৎসুৰ 
দর্শন করিয়া অপার আনন্দাসুভৰ করিলেন 17 
“হেন শুামানন্দ রসিকের পরিতাপ। 
ষবনেও বার নাম স্পা করে জপ” বঃ মহ 


ক 


বিবাহ 1 ১৫5: 





অনস্তর খ্রামানন্দ ও রসিক ধারেন্দায় অসিয়া ও ইল 
তাহাদের শুভাগমনে ধারেন্দা ভক্তির আনন কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া 
উঠ্িল। তথায় শ্ামানন্দ, চিন্তামণি, মথুরা, মুকুন্ন, শ্তামসথন্নর, কাহুদাপ, 
উদ্ধব, অক্রু,র প্রভৃতি বহু বাক্তিকে শিষ্য করিলেন । 
একদা রসময়, বংশী, ভীম ও শ্রীকর প্রভৃতি অন্তরঙ্গ শিষ্যগণ 
হামানন্দের স্থানে করযোড়ে বলিলেন-_প্রভো ! শাপনি যদদি এ 
দাসাধমগণের অপরাধ ন! লন, তাহা হইলে আপনার শ্রীচরণে আমাদের 
মনের অভিলাষ ব্যক্ত করি।” 
শ্যাথানন বলিলেন_-“সঙ্কোচ কি? নির্ভরে বল। তোমরা! কি. 
আমার পর ?॥ 
তখন ভীম শ্রীকর বলিলেন_-“প্রতু ! আপনি এতকাল তীর্থ রন 
ও জীবোদ্ধার করিলেন এখন কিছুকাল সংসার-ধর্্ নির্বাহ করুণ, ইহাই: 
আমাদের অভিলাৰ 1” ্ 
শ্যামানন্দ বলিলেন--বংসগণ ! সংসারের প্রলোচ্ছন জালে মন 
একবার আবদ্ধ হইলে ভগবচ্চরণ চিন্ত! একান্ত ভর্ঘট ভইয়| উঠে। তাই, 
সংসারকে আমি-বড় ভয় করি।” ৭ 
শিবাগ্ণ শামানদ দেবের চরণে ধরিয়া “বহু অগ্রুনয় ও অন্থর়োধ ' 
করিলেন। অবশেষে তাহাদের নির্বন্ধীতিশষ্যে শ্যামানন্দ দেব হাসিয়া 
ভাল ! তোমারা যাহা! করিলে স্থবী হও, আমর! তাহাই 
কি? ৷ তোমাদের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক |” * 
এই সমরে শ্যাদানন্দ, রসিককে গোঁপীবল্লভপুরে যাইতে অনুজ 
করিলেন। পাছে রসিক এই বিবাহ উপলক্ষে একটা মহাঘটা 
কথিয়। বসেন, বোধ হয়, এই ননে করিগ্তাই রমিককে গোপীবেতপুরে ও 
পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে রসময় শ্রীকর .গরস্থতির চেষ্টায় বলরামপু্ 
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১৬০ জীশ্ঠামানন্দ- চরিত ] 


নিবাদী ভ ভাগ্যবান ন্রীগন্নাথ দাসের বা জদভী শ্যামাপ্রিয়ার সহিত 
.শ্যামানন্দ দেবের শুভ পরিনয় সম্পন্ন হইল। বিবাহের পর শ্যামানন্দদেৰ 
শ্রীঠকুরাণীর সহিত কিছু দিন ধারেন্দায় চিন্তামণির বাড়ীতে রহিলেন। 
পরে তথা হইতে পাধানগরে গিরি! গৃহ নিন্মীণ পুর্বক পরম সুখে 
কালযাপন করিতে ণাগিলেন। 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । 


হি 


ভক্ভি-প্রচার 
দোল যাত্রার পর দেশমর এক মহা আঁন্দোলন পড়িয়া গেল। 

শ্যামানন্দ ও রসিকানন্দের গাকাশ কাহিনী তখন ঘাটে মাঠে, মজলিসে 
লোকের নিত ন্ধানীর বিষয় হইল । এই সময়ে ঠকুর হৃদয় চৈতন্ত 
তাহাদিগকে দেখিবার জন্য উৎকঠিত হইয়া সশিষ্য ধারেন্দায় আগমন 
করিলে । ঠাকুরের শুভাগনন অবণে শ্যামানন্দ, রসিক ও দামোদর 
প্রভৃতি ধারেন্দায় উপনীত হইলেন। তীাহদিগকে দর্শন করিয়া ঠাকুর 
হৃদয় চৈতন্ের স্নেহের বাঁধ ভাঙিয়া গেল। তিনি তাহাদিগকে হৃদরে 
ধরিয়া স্নেহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর দধুর বাকো 
কৃহিলেন-- 

“চৈতন্ের- প্রেমভক্তি হরেক নাম।" 

উৎকলের সর্ধজীবে করহ প্রদান ॥ 

এ গোষ্ঠী দেখিয়। বড় হইনু উল্লাস। 

নরবধি কর রুষ্ণ ভক্তির গ্রকাশ ॥” রঃ রঃ । 


ভক্তি-প্রচার ! ৬৬১ 





ঠাকুর, রসিক ও দামোদরের প্রতিও যথেষ্ট কুপা প্রদর্শন করিলেন। 
এইরূপে শিষ্যান্থুশিষাগণ সঙ্গে পরমানন্দে তথায় কিছুকাল অবস্থান করিয়া 
আশ্বকার প্রহ্যাবর্তন কবিলেন। শ্যামানন্দ নানাবিধ গ্রব্য উপঢৌকন 
স্বরূপ ঠাঁকুবের সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন । 

অনস্তর শ্যামানন্দ রঘিককে সঙ্গে লইয়া! নৈহাটীর অজ্জুনীর গৃহে 
গমন করিপেন। তথার শ্যামানন্দদেব ব্ভতর ব্ক্তকে বৈষ্ণব মতে 
আনয়ন করিলেন। জগন্নাথ, দামোদর ও অঞ্জ,নীর পুত্র শ্যামদাস 
প্রতি শহ শত বাক্কি শ্যাগানন্দের মাহণায় আকৃষ্ট হইয়। তাহার চরণে 
আসম্মলমর্পণ করিলেন। শ্যামানন্দ এইরূপে বৈঞ্ণব ধর্শা প্রচার করিতে 
: করিতে কাশীরাড়ী হইর। ঝাটীরাড়া গ্রামে উপনীত হইলেন। তথায় 
হরিদাপ নামক এক বাক্তিকে শিষ্য করিরা অবশেষে মথুরা গ্রামে 
প্রবেশ করিলেন । মথুরার জ্গনিদাব ভীমধন তাহার অসামান্য গুণে 
মুগ্ধ হইয়া শিষাত্ব গ্রহণ করিলেন এবং গোবিন্দপুর নামক একখানি 
গ্রাম শরীর সেবার জন্ত দান করিলেন। আরও সেই গ্রামে 
শ্রামানন্দের বাপোপযোগী একখানি দিবা বাড়ী নির্মাণ করিয়া দিলেন। 
শ্তামশিন্শ, শামপ্রিয। ঠাকুরাণীকে বগরামপুর হইতে আনাইরা নিরন্তর 
কৃষ্ধ-কথানন্দে তথায় পরম স্থখে বাস করিতে লাগিলেন। পু 

এদিকে রদিকানন্দ শ্যাানন্দের আজ্ঞায় রা'জগড়ের রাজা বৈদ্যনাথ 
ভঞ্জ এবং রায় সেন ও রাউত্রা নামে আর তীহার ছুই সহোদরকে 
কুষ্-মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। শ্যামানন্দের কৃপায় রসিক দিগ্থিজরী 
পণ্ডিত। তিনি সেই" রাজসভায় আহত শত শত মহামহোপাধ্যার 
পঞ্ডিতকে শান্পের বিচারে পরাস্ত করিলেন-_অসামান্ত পাত্ডিত্যা- 
প্রতিভা-বলে তিনি সকল শাস্ত্েই কৃষ্ণ-তক্তির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাঁদন 
করিলেন। পণ্ডিতগণের ' ঘট-পট-মাগা-ব্রদ্ধাদির শু বিচার-ৰিতত্া, 





ক 


নখ 


১৬২ শ্রীশ্যামানন্দ-চরিত | 


রমিকের সরস প্রেমভক্কির প্রবাহে কোথায় ভাসিয় গেল। তখন 


তাহারা শুদ্ধ জ্ঞান-চচ্চা পরিত্যাগ করিরা শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রব্তিত মধুর 
প্রেম-ভক্তির ছায়া-শীতল-কুপ্রের আশ্রয় লইয়া প্রাণে পরষা তৃপ্তি লাভ 
করিলেন? অনন্তর রসিক, রাঁজাঞ্ধ নিকট বিদায় লইয়া, গোবিন্দপুরে 
শ্তামাননের নিকট উপনীত হইংলন। রসিক আপিবার কালে, 
বসুন! ঠাকুরশী নারী এক সর্দন্থক্ষণা ও সর্বগুণনন্্সী কন্তাকে 
সঙ্গে লইদা শাসিনেন। ব্গ দ্রব্য উপহার সহ্‌ তাহাকে শ্যামানন্দের 
চরণে নমর্পণ করিলেন। শাদানন্দ রদিকের অগ্ুরোধ খণ্ডন করিতে 
পাবিলেন না দিনি নিতান্ত অনিচ্ছা, সত্বেও শ্রীধমুন! ঠাকুরাণীকে 
বিবাহ করিলেন। রসিকের চেষ্টায় দে বিবাহ নহীসমারোহে 
সম্পন্ন হইল। 

একদা শ্যামানন্দ রসিককে নেহ-মধুর বাকো কহিলেন,_-“বৎস 
রসিক !ক্োমার গ্ায় শিষালাভ করিয়া! ধন্য হইলাম। তোমার 
করুণায় উৎকলবাদী পাজা-এজা, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলেই ছুল্ভ ভক্তিধন 
লাভ করিয়া তীর্থ হঈল। তোমারই সাহাযো আমি অধম, প্রভুর 
'আদেশ-পালনে সমর্থ হইলাম ।” 

রসিক ত্রীভাবনত বদনে করযোড় করিয়া বলিলেন,__প্রভে! 
সে সকল আপনারই. মহিমা । আপনি এ কাষ্ট-পুত্লিকীকে যেমন 
নাচাইতেছেন, তেমনই নাচিতেছে। ইহাতে আমার কৃতিত্ব কি 
আছে (প্রভো 1 

শ্যামানন্দ পরম প্রীত হইয়া বলিলেন,_-”রসিক 1 নৃসিংহপুরের 
উদ্দগুরায় মহাপাষণ্ড সর্বদা বরাহ্মণ-বৈষ্বের হিংস! লইয়াই আঁছে। 
সে স্যান্ডি সাধু হইলে বড় ভাল হয় ।”-_ 


ভক্তি-প্রচার। . ১৬৩ 


গ্নৃসিত পরের ভূঞা উদ্দগু সে রায়। 





বৈষ্ণব বাঙ্গণ তিৎসা করেন সদায় ॥ 
শত শত গুধড়ী সে লয় ছাড়াইরা । 
দ্রনা লোভে বৈষ্ণবেরে মারে মত্ত ভৈয়া ] 
হেণ জন সাধু যবে হয় ভাল হয়। 
চল বাব তার ঠাঞ্ডি তোমায় আমায় ॥ রঃ মঃ।” 
এইরূপ কথ| বার্তা স্থির করিয়া শ্যামানন্দ ও রসিক নৃসিংহপূরে 
গমন করিলেন। তথায় শ্যামানন্দের এক অদ্ভুত প্রভাব লক্ষিত হইল । 
অতি ছুরস্ত-প্রকূতি উদ্দগুরায় দর্শন মাত্র বিনা নাক্যব্যয়ে শ্যামানন্দের 
চবণে লুষ্িত হইয়া পড়িলেন। যে উদ্দগুরায় বৈষ্ণন দেখিলে বষ্টি লইয়া 
ধাবিত হঈতেন, সেই উদ্দগড কি না দীনের অধীন ভাবে কাকৃতি মিনতি 
করিয়। শ্ামানন্দের চরণে মস্তক লুটাইলেন। আহা! ইহা ভক্কের 
মহিমা_-না ভগবানের অসীম ককণা ! 
এই ঘটনার পূর্ন রাত্রিতে ৯দ্দগুরায় এক অলৌকিক স্বপ্ধ দেখিয়া- 
ছিলেন_- প্রস্থ যেন প্রতাঙ্গ হয়! তীহাকে শ্যামানন্দের চরণাশ্রয় করিতে 
আজ্ঞা করিতেছেন, আর বলিতেছেন,-_ণ্যদি তাহা না করিস্‌ সখংশে 
তোর মব্বনাশ করিব।” নর 
এই হইতেই উদ্দপ্ডের দিবা জ্ঞান লাভ হয়। তাই, তিনি শ্যামা-. 
নন্দকে দর্শন করিয়াই ছিন্নমূল পাদপের শ্ঠায় তাভার চরণে পতিত 
হইলেন) এবং সবংশে তাহার শিষাত্ব গ্রহণ করিলেন ৷ ঘিন্সি 
প্রবল প্রতাপ অন্তর ছিলেন, শ্যামানন্দের কপায় মুহূর্তে সে বাত্তি 
দেবোপম মাধু হইয়া উঠিলেন। এই দেবিয়া সকলেই মহা বিসব়াবিষ্ট 
হইলেন এবং শ্যামাননদের চরণপ্রান্তে বসিয়া বৈষ্ণব ধর্শের বিল 
শিক্ষামূত পান করিতে লাগিলেন! 


১৬৪ ভীশ্যামানন্দ-চরিত। 





অনন্তর উদ্দগুরায় মঙ্ো২সদ্ণর মহা আয়োজন করিলেন । ধারেন্দা 
"হইতে শ্রীশ্যামরায় বিগ্রহকে নাইলেন। মহোত্সৰ মহাসমারোহে 
সম্পন্ন হইল। তিন দিন ব্যাপয়। দিবারাঁত্র বৈষ্ণব-সেবা চঙিলি। 
.সহজ্র সহস্র বৈষ্ণবের পদধুলিতে টদ্দগুরায়ের গৃহ পবিত্র হইয়! গেল। 
উদ্দগুরায় করযোড় করিয়। বলিলেন, পপ্রভো। ! আমি মহাপাপী, দ্বরাচার ; 
আমার সায় নরকের কীট আর নগতে নাই । আমি শন্ত শত সাধুর 
প্রাণ সংহার করিয়া তাগাদের গুধড়ীতে (ছেঁড়া কীথা ও ঝোল) 
ঘর বোবাই করিরা রাখিয়'ছি। যদি আল্া করেন, আমি সে সকল 
এখানে আনয়ন করি |” 

শ্যামানন্দদেব আদেশ করিলেন । উদ্দগুরায় স্বয়ং সে সকল 
মাথায় করিরা বহিয়! আনিলেন | পন্বত প্রমাণ রাশিকৃত গুধভী, গণনা 
করিয়া দেখ! গেল ৭১৮ খানি হল; উদ্দগুরায় এতগুলি সাধুর প্রাণ 
বিনাশ করিয়া নিদর্শন-স্বব্ূপ তীহাদের এই গুধড়ী সংগ্রহ করিয়া! 
ব্াথিয়াছেন। উঃ! কি ত্য়ানক প্রকৃতির লোক! এ কথা ভাবিতে 
গেলেও যে প্রাণ কম্পিত হইরা উঠে--হৃদয়ের রক্ত জল হুইয়া যায়। 
এই ব্যাপার দর্শন করিয়া বৈষ্ণবগণ একবারে বিশ্মিত, স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি | 
ছুইয়। গেলেন।_ 

“শুনি শ্যামানন্দ আজ্ঞ! দিল আনিবারে ) 


₹ গুধড়ী আনিয়া! কৈল পর্বত আকারে ॥ 
নাত শত অষ্টাদশ হইল গণনে ) 
দেখিয়া অদ্ভুত লাগে সর্ব কাষ্ধ/ জনে * রঃ মঃ। 
” শ্যামানন্দদেব সেই গুধড়ী গুলি এক এক থানি করিয়া বৈষ্ণবগণের 
মধ্যে বিতরণ করিস দিলেন। উনগুরায় বহু বন্ত ও ধনরদব দিক 


ভক্ভি-প্রচাঁর। - ১৬৫ 


তাহাদের মর্ধাদা রক্ষা করিলেন। বৈষ্ণবগণ আনী্ব্বাদ করিতে করিতে 
হষ্টচিন্তে বিদায় হঈয়! গেলেন। 
ক্ছি দিন পরে শ্যামানন্দ ও রস্সিকানন্দ উদ্দগুরায়ের নিকট বিদায়" 
লইয়া কাশীয়াড়ীতে আসিলেন। তথায় শ্রীরাধাঠাকুরানী প্রকাশ 
করিয়া শ্রশ্যামরায়ের সহিত শুভ পরিশয়-মহোতসব মহা আড়ম্বরে সম্পন্ন 
করিলেন। শ্রীপুরুষোভ্ভম, দামোদর, মথুরাদাস, হাড় ঘোষ এবং হরিদাঁস 
নামক এক ব্রাহ্ষণও শ্যামানন্দের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলেন । ব্রজ- 
লর্লনাগণ যেমন জাতি, কুল, সমাজাদির অপেক্ষা না করিয়া প্ীকষ্ণের 
প্রেম-সাগরে ঝাপ দিয়াছিজেন, সেইরূপ ব্রাঙ্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশা, শৃদ্র 
সকালেই ভক্তিতে বিহ্বল হয়া তুচ্ছ জাতি, কুল ও সমাজ-শাসনকে পাজে 
ঠেলিয়া শ্যামানন্দের চরণে আাত্ম-বিকরুয় করিতে লাগিলেন। কাহাকে 
শ্যামানন্দ আপনি মন্ত্র দিতেন, আবার রসিকচক্দও কাহাকে মন্ত্র দিতেন, 
কাহাকে বা অন্যানা যোগা শিষাগণও মন্ত্র দিতেন। এই্রূপে বছুতর 
শিষ্য করিয়া শ্যামানন্দ ও রসিক কাশীয়াড়া হইতে শ্রীরাধাশ্যামরায় 
শ্ীযুগল বিগ্রহ লা ধারেন্দায় উপনীত হলেন । এই সময়ে ধারেন্দায় 
একদিন অনংখ্য শিবাগণ লইয়া এক সা সঙ্ধীর্ভনের দল বাহির করিলেন । 
“সেই সন্থীর্ভনে শ্যামানন্দের উদ্দাগ প্রেমোন্সন্রভাখ দর্শন করিক্! বু শত 
বাক্তি তাহার শিষ্যত্ব গ্রণ করিয়াছিলেন ।__ 
“সঙ্থীর্ভনে নাচয়ে ঠাকুর গ্তামানন্দ। 
সে ভঙ্গী দেখিতে দেনগণের আনন্দ ॥ 
পাষণ্ড অস্থরগণ সে নৃত্য দেখিয়া । 
প্রেমীয় বিহ্বল কান্দে ভূমে লোটাইয়া ॥ 
প্রভো, শ্তামানন্দ ! উদ্ধারহ এইবার |+ 
ইহা বলি চরণে পড়য়ে বারবার ॥ 





১৬৬ শ্রীশ্যামানন্দ-চরিত | 





কৃপা দৃষ্টে শ্তামানন্দ চাহি সে নবারে ৷ 
ডুবাইল। প্রেম ভত্তি রসের পাথারে ॥” ভঃ রঃ। 
দয়াল শ্রীগৌরাঙ্ের কৃপা-শক্তিতে শ্তামানন্দ ও রসিক এইবূপে 


প্রেম-তক্তির সুধা-প্রবাহে সমগ্র উৎকল দেশকে প্রীত করিলেন। 





ষোড়শ পরিচ্ছেদ। 


শ্রীবাসোৎনব। 


একদা শ্ামানন্দদেব রগিককে নিকটে ডাকিয়া শ্নেহ-সম্তাষণ পূর্ব্বক 
বলিলেন,_-“বৎস! শ্রীরুষ্ণের দোল মছোৎসন তো সম্পন্ন হইল, এক্ষণে 
গোগীবল্লভপুরে বাইন শ্রীবাসোংসবের আয়োজন কর।” 

রসিক আহলাদের সহিত তাহাতে সম্মতি জানাইলেন, এবং শীস্ত 
হামানন্দের স্থান হইতে বিদায় লইয়া গোপীবল্লভপুরে গমন করিলেন। 
শ্ামানদ্দদেবও শিধাঠাণের প্রতি মঙোত্সবের জন্ত নানাবিধ দ্রব্য সংগ্রহের 
ভার দিয়! গোবিন্দপুরে উপনীত হইলেন, পরে তথা হইতে গোপী- 
বল্পভপুরে গমন করিলেন। রসিক মহোৎসবের বিপুল আফ্জোজনে 
ব্যাগৃত হইলেন। রসময় বংশীদাদাদি ধারেন্দার ভক্তবৃন্দও গোপীবল্লভ- 
পুরেছগমন করিলেন। শত শত লোকের দ্বারা তোরণ, শ্রীরাস-মওপ 
কেলিকুঞ্জ প্রভৃতি নির্মিত হইল] শ্রীবৃন্দাবনের অনুরূপ লীলাস্থান 
ও লীলামুত্তরি সকল স্থানে স্থানে সংস্থাপন করা হইল। শ্রীবন্দাবনের 
সেই নয়ন-মনোলোভা সুযমারাশি যেন পূর্ণ মাত্রায় পরিস্ুট হইয়] 
উঠিস। যথাসময়ে অস্বিকা হইতে ঠাকুর হদয়চৈতন্ঞ বহুশিষ্য লইয়া 








স্রীবাসোৎসৰ ১৬৭ 


সেই বসন্ত রাসোৎসব দশন করিতে আগমন করিলেন। যাজিগ্রাম 
হঈতে শ্রীনিবাস ও খেতরী হইতে নরোভ্তদঠাকুর সপরিকরে বসিয়া . 
মহোংদবে যোগ দান করিলেন) শ্রীনিত্যানন্দ এবং শ্রীদ্বৈত প্রভুর পুত্র 
পৌত্রগণ বহুতর শিষ্যান্থ শিষা লইয়! উপস্থিত হইলেন। ফলতঃ দ্বাদশ 
গোপাল ও চৌবটি মহান্তের বত শিষাপ্রশিষ্য আছেন সকলেই আগমন 
করিলেন ।-_ 





“দ্বারকা মথুরা বৃন্দাবন নীলাচল। 
যে যে স্থানে বত ছিল রুষ্ঝ সহচর ॥ 
রাসধাত্রা দেখিবারে আইল সবায়। 
শত শত মহারাজা আইলা তথায় ॥” রঃ ম:1 
রসিক যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া তাহাদের বাসা নির্দেশ করিয়! 
. দিলেন এবং তাহাদের পরিচর্যার জন্য বভতর লোক নিযুক্ত করিলেন। 
পণ্ডিত, সাধুঃ সম্ন্যাপী যে কত আদিলেন তাহার ইয়া নাই। 
বালক, রৃদ্ধ। যুবা, নারী লক্ষ লক্ষ লোকের সংঘট্টে গোপীবল্লভপুর 
সাগরকললোলের গ্ায় কল্লোলিত হইয়া উঠিল! এমনকি তিল ধারণের 
স্থান£ রহিল না।-_ . 
*অপ্রমিত লোক শত মুখে কভা্‌ নয় 
সরিষা ফেলিলে ভূমে কতু না পড়য় |” রঃ মঃ। 
শত শত সঙন্কীত্তনের দলে অহোরাত্র শ্রীুষ্ণনাম ও লীলা কীর্তন 
হইতে লাগিল। নানাবিধ বাগ্ধ ধ্বনিতে আকাশ পাতাল ২ধবনিত * 
হইয়া উঠ্ভিল। নটনটীগণ শ্রীরুষ্ণ লীলা নাটোর অভিনয় করিয়া! দর্শক- 
বৃন্গের প্রাণে প্রেমান্দের রস-সঞ্চার করিতে লাগিল। যথাসময়ে 
শ্রীন্দির হইতে শ্রীরাধাগোপীবন্নভজীউকে রাঁসমণ্ডপে লইয়! যাওয়া * 
হইল। অমনি লক্ষ লক্ষ কে শরহরিধ্বনির সহিত সুমধুর বাগ্ধ্বনি 


১৬৮  শ্রীশ্যামানন্দ- চরিত 1 


নিশি দি্গুল কাপাইয়া ভুলিল। রদিক তন্ময়নাবে নানা প্রয়োজনে 
“ ছুটাছুটি করিতে লাঁগিলেন। এই সময়ে একটী গোক্ষুর সর্প তাহার 
পদে দংশন করিল । প্র কুষ্ঃ” বলিয়া রসিক আর সেদিকে ক্ষণ- 
মাত্রও দৃষ্টিপাত করিলেন না। কৃষ্ণলাদামূত পানে সগ্ঘঃপ্রাণহর বিষের 
তীব্রজালা মুহূর্তে নির্বাপিত হইরা গেল। হইবারই তো কথা! কৃষ্ঝ- 
নামামৃততপবনে দুর্বার ভবজালাও যে আন্ড জুড়াইয়া যায়! 

রপিক মহোত্সবানন্দে সে রার্র অতিবাহিত করিলেন। প্রভাতে 
সে সপ্পদংশনের কথা অবগত হইয়া সকলেই বিল্মধ-বিহবল হইলেন । 

- শুত্র-জ্যাতস্নামূল। বাসভ্তী পুর্ণিমীয় ই্রারাধাশ্রামের মধুর রাসোৎসব 
এবং বাঁলকগণের ব্রজ্পলীলা নাটোর মনোহর অভিনয় সন্দশন করিয়! 
সকলে এমনই উৎফুল্ল হইয়াছেন, যে তাহারা তৎপরদিনেও এঁকপ 
উংসবের আয়োজন করিতে পুনঃ পুনঃ অন্থরোধ করিলেন। রসিক 
তাহাদের আজ্ঞা অবহেল! করিতে না পারিয়া পুনরাফ্ষ তৎপরদিনে 
উৎসবের আয়োজন করিলেন। কিন্তু সন্ধ্যা হইতে না হইতে এমন 
বড় বৃষ্টি আরম্ত হইল, কেহ আর গৃহের বাছির হইতে পারিলেন না। 
উঠাতে গকলেই মহ ছুৎখিত হইলেন। শ্ামাননপ্রভূ তাহাদিগকে 
বুঝাইয়া বলিলেন_- * | 
পতবে আজ্ঞা করিলেন শ্যামানন্দ রাঁয়। 
একরাত্রি প্রমাণ সে আর না যোয়ায় ॥ 
সেই বাক্য সবাই করিল পরমাণ। 
দধি' কাঁদা আরন্তিল তাহার বিহান ॥৮ রঃ ম। 

. এইরূপে শ্রীরাসোৎসব মহা আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হইল। রসিকের 
নাসে "চারিদিকে ধন্ত .ধন্ত পড়িয়া গেল। সকলেই শত মুখে সে 
মহোৎসবের প্রশংসা করিতে ল[গিলেন। এমন রাসৌতদব কেহ. কখন 

লি ৪ 
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দেখে মাই, শুনেও গা বাস্তবিকই রসিকানন্দের রাসোৎসব এক 
অবর্ণনীর মহ! বিরাট্‌ ব্যাপার !! 
মহোত্সবান্তে মাল্য, চন্দন, বসন, ভূষণ অর্থাদি দ্বারা সাধু, সন্্যাসী, 
্রাঙ্গণ, পগ্ডিত, রাজা, প্রজা সকলেরই মর্যাদা রক্ষা করা হইল। 
সকলেই রসিকের যশোগানে দিগন্ত: মুখরিত করিতে করিতে বিদায় 
হইল! গেলেন। তাহার পর রসময়ের পুত্র গোপীবন্লভ, দেবকীদাস, 
গৌর, রঘুনাথ প্রভৃতি থে আটজন বালক অষ্টসথী সাজিয় শ্রীবৃন্দাবন 
লীপার অভিনর করিয়াছিল, তাহাদিগকে বিচিত্র বসনাভরণে বিশেষদূপে 
পরিতুষ্ট করা হহল। 
শ্যামাননদদেব গোপীবল্লভপুরে রপিকের দ্বারা এইরূপ খ্রশ্ব্যময় 
রাসোৎসব প্রকাশ করিয়া কিছুদিন তথায় অবস্থান করিলেন. এই 
মময়ে একদিন রথুনাথ প্টনায়কের এক ভ্রাতা আসিয়া শ্রামানন্দ 
দেবের চরণে'নিধেদন করিলেন ধে, রাধানগরে পাঠানদস্থ্যগণ ভয়ানক 
উপদ্রব কারিতেছে। তাছাকে তাহার উপায় বিধান করিতে হইঈবে। 
এই কথা শুনিরা শ্যামানন্দ রসিককে সঙ্গে লইয়া অবিঞষ্বে ধারেন্দায় 
আগমন করিলেন এবং বদুনাখের মুখে সকল বৃত্তান্ত অথগত তইুয়া দশ 
_দিশজন বৈঝুবকে সঙ্গে লইরা রসিকানন্দকে বাণপুরে স্ুবাদারের 
নিকট যাইতে অস্টমতি করিলেন । ইাততাস প্রসিদ্ধ আহন্মদ্দী বেগ তখন 
উড়িষ্যার স্বাদার। রদিক, বংশীদাসাঁদি কয়েকজন অস্তরল্গ ভান্ত লইয়া 
বাণপুরের অভিমুখে বাতা করিলেন । পথিমধ্যে বহু লোককে বৈষ্রুধর্ 
দীক্ষিত করিয়া ভক্ি-বন্মের মমৃত-শীহল ছায়াপথ দেখাইয়া দিলেন। 
পুর্ব হইতে রদিক ও বংশীর প্রতি শ্তানানন্দদেখের আশীর্বাদ 
আছে থে, তোমরা বাহাকে স্পর্শ করিবে তাহারই ক্ণভক্তি লাভ 
হইবে। " 


৯৬ 
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“পুর্বে শ্যামানন্দের আজ্ঞা এ দৌহার প্রতি । 
যারে পরশিবে তার হবে কৃষ্ণ-ভক্কি ॥ 

সেই আজ্ঞায় এ পোহার দরশ পরশে । 

কোটি কোটি শিষ্য হৈলা বনভূমি দেশে ॥” রঃ মঃ 

অনন্তর রসিক ও বংশী বাণপুরের রাজা বৈদানাথ ভঞ্জের ভবনে 
উপনীত হইলেন। রাগ্া যখোচিত অভার্থনা করিলেন। রসিকের 
আগমন বার্তা শানয়া নিতা ব্হুশত ভক্ত-সাঁম্লন হইতে লাগিল এবং 
শ্রীহরিনান সংস্কাত্তনের তুমুল রোলে দিগ, দিগন্ত কম্পিত হইয়া উঠিল। 
ক্রমে রসিকানন্দের মহিমার কথা আহম্মদী বেগের কর্ণে গছছিল। তিনি 
শুনলেন রসিকানন্দ একজন “মস্ত বড় বুজরুগ বৈষ্ণব ।” উড়িষ্যার 
হিন্দু মাত্রেই প্রায় তাহার শিষা। এমন কি শতশত মুসলমানও 
তাহার মহিমায় মুগ্ধ হইয়া হিন্দুর হরিনামে নজিয়াছে ! 

“আহম্দা বেগ ক্রোবে অনলমুর্তি পরিগ্রহ করিলেন। বলিলেন 
হিন্দুকে শিষ্য করুক, তাহার দোষ নাই) কিন্তু মুসলমানকে শিষ্য 
করিবার তাগার অধিকার ক?” 

এই বাণঝ। রসিধানন্দকে আনিবার জন্ত তখনই বাণপুরে দূত 
পাঠাইয়। দিলেন । আহ্ম্মদী বেগের প্রতাপে তখন উড়িষ্যার রাজ! 
গ্রজা সকলে থরহর কম্পমান। তীহারা এই আদেশ শুনিয়া মহা- 
চিন্তান্বিত হইয়। পড়িলেন। এই সময়ে একটা প্রকাওকায় বন্াহস্তী 


বাণপুরে আসিয়া ভয়ানক উৎপাত করিতোছিল, স্বাদার বলিলেন, যদি 
এহ হাতীটাকে হরিনাম দিয়া বশ করিতে পারে, তবে বুঝিব সাধুর 
'কেরামতি' আছে। নতুধা তাহার উচিত দও দিব 1” 

কি জানি কি ঘটে ! না জানি রাসকের আজ কি. অমঙ্গল হয়, এই 
রূপ উ২কগাক্স সকলেরই মন ব্যাকুল হইল। রসিক শ্মিত-প্রফুলমুখে 
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সকলকে সাত্বনা করিয়া জগতী গ্রামের দিকে চলিলেন। জগতীতেই 
তখন মাহন্মী বেগ অবস্থান করিতেছিলেন। দৈবক্রমে রসিক পথি- , 
মধ্যে সেই ছুরত্ত হস্তীর সম্মুখে পতিত হইলেন । রপিকের দর্শনে হস্তীর 
সেই উদ্ধত প্রকৃতি, সেই পশুভাব মুহূর্তে তিরোহিত হইল | সেই 
বনের পণ্ড যেন ভক্তিতে বিবশ হইয়া রসিকের পদে প্রণত হ্ইল। 
রসিক তাহার কর্ণে হবিনাম মন্ত্র প্রদান করিয়! “গ্্রীগোপাল দাস” 
বলিয়া তাহার নাম রক্ষা করিলেন। যিনি জীশিবানন্দ সেনের কুকুরকে 
“ক্রি কৃষঃ” বলিয়া কীদাইয়া ছিলেন, যিনি ঝারিথগ্ডের পথে ব্যান 
কুরঙ্গাদিকে একত্র কৃষ্ণ নামে নাচাইয়! ছিলেন, এ মতিমা-প্রকাশও 
সেই প্রেম-পয়োধি শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেরণা ভিন্ন আর কিছুই নয়! হ্্ভী 
বিবশাঙ্গে লোকালয় পরিত্যাগ করিয়। অরণা মাধা গরস্থন করিল। 
এই অলৌকিক ঘটনা দর্শন করিয়া সকলেই বিশ্ব-পাথারে নিমগ্ন হইলেন। 
আহম্মদী বেগও নিজ কৃতাপরাধের জন্ত রসিকের নিকট ক্ষমা ভি 
চাহিলেন। | 
রসিকের গুণ-গরিমায় মুগ্ধ হইয়া পঞ্চটার 'অধিপতি রাজা হরি- 
নারায়ণ, পটাসপুরের রাজা নুসিংহ গজপতি প্রভৃতি অনেকন্রাজ|! ও 
ভূম্াধিকারী রপিকানন্দের নিকট মন্্গ্রণ _ করিলেন । শ্রীবৃন্দাবন- 
বিনোদ বংশীবদন শ্রীরুষ্চ যে কলপদায়ত বংশীপানামৃতে বিশ্ব বন্গাণ্ 
পরিপ্রীণিত করেন, রসিকানন্দ নৃসিংহ গজপতিকে সেই মধুর বংশীধ্বনি 
শ্রবণ করাইয়া কৃতার্থ করিলেন। এইরূপে রসিক গ্রেমভক্তির মন্দাকিনী * 
প্রবাহে বাণপূরকে প্রািত করিয়! নীলাচল-তিলক শ্রীজগন্লাথদেবের 
ভীমুখশশী দর্শনের অভিলাষে প্ররুষোত্তম ধামে উপনীত হইলেন । 
তথায় অবস্থীন কালে স্বপ্লাবেশে শ্রীদীরু্রন্ধ, রসিককে গোপীবল্লভপুরে :* 
' জালিত ত্রিভঙ্গ মুর্তি শ্রীগোবিন্দজীউ বিগ্রহ প্রকাশ কলি হত, 
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করিলেন। রসিক সঙ্গের তক্তগণকে সে আনন্দ-কাঁহিনী জ্ঞাপন করিলে 
, তাদের হৃদয়, আনন্দের আশ্র-প্রবাহে পরিপ্লুত হয়া উঠিল। এই 
সময় রঘুনাথ ও আনন্দ নামক দুইজন ভাস্কর আঁদিয়া রপিকের সহিত 
মিলিত হইল ।-_ 
“নীলাচলবাসী তারা দুই সভগোদর | 
বিশ্বকন্মী রূপ শিল্প শাস্ত্রেতে তৎপর ॥ 
দেখিয়া আনন্দ হৈল! অচ্যুত নন্দন । 





ঢই ভাই সঙ্গে লইয়া করিল! গমন ॥”'রঃ মঃ। 

শ্তামানন্দ তখন থুবিয়া গ্রামে অবস্থান করিতেছেন। রসিক ন্বগণ 
সমভিব্যাহারে তথান্প উপনীত হইয়া শ্রীগুরুব পাদপদ্ে সমস্ত নিবেদন 
করিলেন। শ্যামানন্দেব ইচ্ছায়, সেই ভাক্করদ্বয় দ্বার! এক শ্রীবিগ্রহ 
নির্মিত হইয়া “শ্রীরন্দাবন চন্দ্র” নামে থুরিয়া গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হঈলেন। 
কনন্তুর বসিক সেঈ ভাক্করদৃয়কে সঙ্গে লইয়া গোপীবরতপুরে গমন 
করিলেন এবং মহামহোৎসবের সহিত শ্রীগোবিন্দভীর শ্রীমুদ্তি প্রকাশ ' 
করিলেন । 

শ্যাঙ্গনন্দ দেব গুরিয়া গ্রামে থাকিয়া শ্রীবুন্দাবনচন্দ্রের সেবার্চনা 
করিতে লাঁগিলেনন এবং ভক্তি-কল্পতরুর মালী হইয়া দিবাঁরাত্র 
াচিয়া যাচিয়া আচগ্ডালে গ্রেমফল বিলাইতে লাগিলেন! শতশত সাঁধু 
সজ্জনের সমাগমে নিহাই তথীয় মহোৎসব হইতে লাগিল । শ্যামানন্দ 
এক সাধু সেবার ব্যয় নির্বাহ উদ্দেশো সাহাধ্য ভিক্ষার নিমিত্ত রসিককে 
ঘণ্টশিলায় (বর্তমান ঘাটশিলা) রাজার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। রাজ! 
সাধু সেবার প্রসঙ্গ শ্তনিরা আনন্দের সহিত সাতটা নামে গ্রাম খানি 
দান কেরিলেন। শ্যামানন্দদেব সেই গ্রামের নাম শ্যাস্ন্দরপুর 
রাখলেন । শামীনন্দ সেই গ্রামে এক বাজী তৈয়ার করাইয় 


চি 


শ্লীরাসোঁসব ৷ ১৭৩ 


কিছুদিন বান করিলেন। পরে অযোধ্যা নামক গ্রামেও এক বাড়া 
নিম্মাণ করাইলেন। তাহার পর ছোট গোবিন্দপুরেও কিছুাদন , 
অবস্থান করিপেন। শ্যামপ্রিয়া, যমুনা ও গৌরাঙ্গ দাসী এই তিনু : 
ঠাকুরাণাকেও তথায় আনয়ন করিলেন। এইরূপে শ্যামানন্দদেব 
কৃষ্ণ প্রেমর্ে ও সাধুসেবায় পরমানন্দে কাল যাপন: কাঁরতে শাললেন। 
হুহার পর শ্ঠামানন্দ প্রভু রাপিকের মহিমায় অতিমাত্র গ্রীত হইয়া 
তাহাকে ঠাকুর গোসাঞ অর্থাৎ “দেবগোস্বামা” উপাধি প্রদান 
কারণেন। তদবাঁধ রাসক সকলের নিকট “ঠাকুর গোসাঞ্ি” নানে 
সন্োধত হইতে লাগলেন । অগ্তাবধি রসিকের বংশধরগ্রণও “দেব- 
গে।দ্বামা” উপাধধি-ভাবত। শ্যামানন প্র কখন থুরয়ায় কখন শ্যাম 
সন্দরপুরে রদিকাদ ভক্তগণ সঙ্গে দিবারাত্র রুক্চপ্রেমানন্দে বিভোর । 
তিনি কথন উচ্চরবে কখন বা.করুণার পরিক্ষীণ স্বরে “হা গৌরাঙ্গ, 
হা! গোবিন্দ” বলিয়া রোঁদন করেন_-নয়ন-নি:স্থত অশ্রমালার অজন্র 
প্রবাহে হাদয়ক্ষেত্র ভাসিয়া যার়__-কখন হাস্য করেন, কখন ঝা উন্মত্বের 
ন্যার নৃত্য করিতে থাকেন। এইরূপে ক্রমেই মহাপ্রেমের লক্ষণনিচন্ব 
তাহাতে পরিস্ফুট হইতে লাগিল। তত্দ্শনে বহিরঙ্গ লোক তার প্রবল 
বাষু বিকার উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া নিন্দেশ ক্রিল। এমন কি, এজন্ত 
বৈগ্চগণের উপদেশে বলরামপুরের রাজা হরিচন্দনের গৃহ হইতে 
উংকষ্ট হিমদাগর তৈল আনিরাও তাহাকে মাখান হইল। কিন্ত তাহাতে 
দে কৃষ্ণ-বিরহোন্নাদের কোনই প্রতিকার হইল না। কিছু দিন পরে" 
শ্যামানন্দদেব প্রক্কতিস্থ হ্ইয়! পুনরায় ভক্তি-শ্ প্রচারে মদ্ে।থগী 
হইপেন। শ্রীসনবীত্তন প্রবাহে আবার নৃতন জোয়ার উঠিল--ভক্তগণের 


,১৭৪ প্রৈশ্যামানন্দ-চরিত ! 


জপ্তদশ পরিচ্ছেদ। 


মহুঁনির্যীণ। 
কালচজ্রের কুটাল আবর্ভনে শ্যামাননদেবের লীলাবসানের কাল 
মমাগত হইল। তিনি ক্রমশঃ জরাগ্রস্ত ও হূর্ধল হইয়া পড়িলেন। 
এদিকে শ্রীপাট অধ্বিকায় ঠাকুর হৃদয়চৈতন্ত ইহধাম ত্যাগ করিনা 
স্রীগোলোক ধামে প্রস্থান করিলেন। শ্যামানন্দ প্রভূ সে শৌক-সংবাদ 
প্রাপ্তি নাত্র ভূলুষ্টিত হইয়। বহু রোদন করিতে লাগিলেন । তাহার গুণাবলী 
স্মরণ করিয়া বিলাপের করুণ ধ্বনিতে পাষাণ প্রাণেও অশ্রু ঝরাইলেন। 
রসিককে আনিবার অন্ট সেই দিনই লোক চলিয়। গেল। যথাসমন়্ে 
রসিক আসিরা উপনীত হইলেন। শ্যামস্থন্দরপুরে ঠাকুরের আরাধনা- 
মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়! গেল। 
মহোৎ্সবের পর শ্যামানন্দ গোবিন্দপুরে গমন করিলেন। ইহার 
কিছুদিন পরে দাখোদরও অপ্রকট হইলেন। দামোদরের বিরহে 
শ্যামানন্দ অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া পড়িলেন। গোবিন্দপুরে তাহারও 
আরাধনা মহোৎসব সম্পন্ন 'করিলেন । 
অতঃপর একদিন রসিককে নিকটে বসাইয়৷ ন্নেহ-মধুর বাক্যে 
,বলিলেন5-িৎস ! প্রভূ আজ্ঞায় তোমার সাভাঁষ্যে এতকাল উৎকলে 
প্কফভক্ি প্রচার করিলাম। এখন উৎকলবাসী সকলেই কৃষ্তপ্রেমে 





ও'ককষচনামে মহামাতোয়ারা ! তুমি ইহাদিগকে লইয়া কিছুকাল সংসারে .. 


ক্ষণ “প্রেমানন্দে বিচরণ কর । আসার দেহ নিতাস্ত জরা-জীর্ঁণ ও 
পটু হইয়ীছে। আমি সংসারে আর ক্ষণমাত্র থাকিতে ইচ্ছা কুরি 
নাঃ জয়ার সিসিনিগ সমগ্ৃতগ্রযুর ।” 


মহা-নির্ধাণ | ১৭৫ 


০৮ রর পর পাপ 


চসিক এই কথা শুনিয়া এককালে শতবন্ত্রাহতের সায় ব্যথিত 
হইলেন। ভিনি বিশ্ববদ্ধাও অন্ধকারমগ় দেখিলেন। বাক্যদ্র্তি হইল 
না! আগুরুদেবের চরণে মণ্তক রাখিয়। অঝোর নয়নে কাদিতে_ 
লাগিলেন। 

শ্যামানন স্নেহভরে স্বীয় উত্তরীয় বসনে রসিকের বদন মৃছাইয় 
বলিলেন--““বত্স ! কাদ কেন? সংসারে জন্মগ্রইণ করিলেই মৃত্যু অবশ্ত- 
স্তানী। সুতরাং চার জগ্ত শোক করা বৃথা । বৎস ! আমি অগ্রে চলিলাম, 
তুমিও কিছুদিন সংসারে ভক্তি-ধন্ম প্রচার করিয়া পশ্চাৎ আইস। 
আবার মিলন হইবে,-_সে মিলনে আর বিচ্ছেদ ঘটিবে না।” 

অতঃপর শ্যামানন্দগ্রভু রদিককে সঙ্ষে লইয়া নৃসিংহপুরে আগমন 
করিলেন। আসিয়া অঙ্স্থ হইয়। পড়িলেন। এই অবস্থার উদ্দ্ড 


"রায়ের বাড়ীতেই সপরিবার অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেখিতে 


দেখিতে চারিমাস গত হইয়া গেল। কত বৈদ্ধ আসিলেন, কত রকম 
ওষধের বাবস্থা হইল; কিন্তু পাড়া ক্রমশঃই বন্ধিত হইতে লাগিল। 
রসিকানন্দ আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রাত্র দিন তাহার সেবা শুশ্রাষ! 


. করিতে লাগিলেন । 


১৫৫২ শকানদা, আধাটী পুর্ণিমার স্গানযাত্ার পর কঙ্ঃপ্রতিপদ তিথি । 


শ্যামানন্দ সকলকে নেহ-সম্তাবণ করিয়! কহিলেন-_ণতোমারা! আবার 


. দত বৃথা য্র করিতেছ কেন? ক্কষ্ণের আজ্ঞা--আমাকে নিশ্চয়ই 
' যাইতে হইবে। তোমরা সঙ্কীর্ভন আর্ত কর) নিরস্তর কৃষ্ণকথার 


আলোচনা কর। এ সময়কার ইহাই পরম ত্য 1” না 
এই নিদারুণ কথা শুনি ভক্তগণ বিবাদে অভিভূত, হইয়া পড়িলেন। 


টব 


১৭৬ ভীশ্যামানন্দ-চরিত | 





রপিক কাদিঠে কাদিতে আকুল ভাবে বলিছেন_-পপ্রভো আমাকেই 











*. *আগ্জে যানে াঁদেশ কন! আমি আপনার বিচ্ছেদে কেমন করিয়া 
-_ জীব্ল ধার: কিবিব 2 
শ্যানানন্দ রসিকের বদন চুণ্ধন করিয়া! বলিলেন “বৎস ! 

উংকলে জন্মিল! যতি শ্যামানন্দীগণ । 

তারে লা কতদিন কর বিহরণ ॥ 

আমার আজ্ঞা থাক উৎকল ভুবনে । 

মনেতে জানিহ সদা জা বুন্দাবনে ॥ 

কতদিন কুষ্ণভক্তি করহ প্রচার । 

কৃষ্ণ প্রেমে উলাটিলী করহ সংসার ॥ 

ঘণর ঘরে সাধু সেবা করহ যতনে । 

কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি দেহ সর্বজনে জনে ॥ 

শ্রুতি স্মৃতি ভাগবত শাস্ত্র পরমাণ । 

গুরু কষ্ণ সাধু সেবা আর দ্বিজগণ ॥ 

সর্ধ ধর্ম পালন করহ ভূমগুলে ॥” রঃ মঃ। 
এই বলিয়া শা'মানুন্দ রসিকের মন্তকে হস্তার্পণ করিয়া আশীর্বাদ 
করিলেন। শত শত ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় শিষ্য থাকা সব্বেও - শ্যামানন্দ 
রসিকানন্দকেই সর্বৈব স্থুযোগ্য বোবে প্রীপা্টের মহাস্ত পদে প্রতিষ্ঠিত: 
করিলেন, বিরাট শ্যামানন্দী-সম্প্রদাক্রের মন্তকমণি স্বরূপে স্মন্ত 
কুণ্ততব ভার অর্পণ করিলেন। রসিকের মন্তকে স্বহত্তে স্বীয় উত্তরীয় 
বন বান্ধিয়! দিয়! ললাঁটে তিলক রচনা করিয়া! দিলেন । অনন্তর করযোড় 
করিয়া সকলের প্রতি কহিলেন_- 

নু “রসিকের আজ্ঞাতে থাকিবে সর্বজন :। 
বকা রসিকেন্্ করিবে পালন ॥ 


মহা নির্যাণ। ১৭৭ 





রামকের আজ্ঞা কেহ না করিবে ভঙ্গ। 
সক বঃথ যে, সে নহে আমা সঙ্গ ॥৮ রঃ মঃ। 
এইন্পে শক্তসঞ্চার করিয়া রূদিকানন্দকে সকল অধিকারই প্রদান 

করিলেন। তখন ত প্তগণ উচ্চকণ্ঠে হরিধবনি করিয়া সন্বীর্তন, আরম্ত 
করিলেন সে মঙ্গল-মধুর ধ্বনিতে আকাশ-অবনী গ্রতিধ্বনিত হইয়া 
উঠিল । সে ধ্বনি বুঝি ব! শগোলকের অন্তঃপুর মধ্যেও প্রবেশ করিল। 
শ্যামানন্দ প্রভু রসিকাদনের কোলে মন্তক রাখিয়া “ছা! গৌরাঙ্গ ! হা 
গোপাজন-বল্লভ 1 বলিতে বলিতে ইল নর দেহ পরিত্যাগ করিরা 
“ভ্রিকনক মঞ্জরী” নারী; নিতাপিক মঞ্জরী দেহে নিতাধামে শ্রীরাধা- 
শযামের প্রেমের. রাজো চলিয়া গেলেন । 

পিনেরশ বায়ান্ন শকীন্দ! সে প্রমাণ। 

₹ষ্েের সন্বিধে প্রভু করিল! প্রয়াণ ॥ 

দেব শ্ানযাত্রা পুর্ণিমার শেষে। 

ককষ্চপ্রতিপদ্‌ তিথি আযাঢ় প্রবেশে ॥ 

ইরিধবনি শঙ্বধবনি সবদীর্ভন ধ্বনি । 

গগননগুলে প্রবেশিলা জর বাণী। , খ 

হেনই সময়ে গ্াভু হৈলা অন্তর্ধান্‌। 

শুনিয়া মণ্ডলী সবার হরিল! জেেয়ান |” রঃ মঃ। 

যাঁও শ্যামানন্দ ! সেই প্রেসময়ের, চির মধুময় প্রেমের রাজ্যে যাও! 

বিধানে শোক নাই, তাপ নাই, দ্রঃখ না৯, কাঁম-কৈতবের তাগুশলীলা! 
নাই, অঘটন-পটীয়লী মায়ার মোহিনীশক্তির বিকাশ নাই। যেখানে 
নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের উদ্দাম তর, আনন্দেরই লীলা খেলা! যেখানে 
নিত্যই প্রাণারাম- প্রেমগীতিকার মধু বঙ্কার, যাও শ্যামানন্দ? সেই 


আনন্দমন়ের আনন্দধামে গমন কর। যেখানকার ভূমি চিস্তামবি, 
২৩ ১2 


পিপিপি পিপি অপাপশসিপপি১এদএ 


পি 


১৭৮ শ্ীশ শ্যামানন্দ- চরিত। 


উদ্যান কল্পতকুময়, সলিল জুধা-ধারা, বাণী বীপাধ্রনি, যথায় চির বসন্ত 
বিরাজিত, চির মলর প্রবাহিত, চির কুস্তম বিকসিভ | দু খ্মীনন্দ ! 
*প্রেমকুঞ্জের কলকণ্ঠ পিক ! যাও তোমার চির তাকাও হা উাড়য় 
7 যাও, ফেখানে তোমার মধুমাথা সাধুকষ্ঠে উরাধাদ্যামের সণগাখা 
প্রাণ ভাব গ্‌গগে ! যেখানে শ্রীলপপনাতসাদি অবস্থান কারতেছেন, 
কষ্চদাস উণরাজ, রথুনাথ দাসাদ থে ধানে গদন করিয়াছেন, যাও 





শ্যানানন্দ! গে নিতাধামে সেই শিত্য প্রেষণীপারসময় শরীবুন্দাবনে 
গমন কর! তোদার আণাবিক প্রিয-স্ুহধদ শ্রীনিবাস ও নরোত্তম 
তথার আকুল প্রাণে তেইনার 





বাধতেছিন! 

শ্রীনিবাস ও ক্বামচন্ত্রের তিরোধানের পর নরোত্তমঠাকুর অধিক 
দিন জীবিত ছিলেন না। আঁবার ঠাকুর সহাশয়ের তিরোধানের 
পরেই শ্যামানন্দ প্রভুর এই মহানিবাণ ঘটে । শ্যামানন্দের বিরহে 
নকলে যার-পর-নাই শোকাত্ব হইলেন । রসিক ধুলায় পড়িয়া! উচ্চকণ্ঠ 
পোদন করিতে লাগিলেন | শ্যামানন্দ প্রভুর প্রাণপাখী দেহ-পিঞ্জর 
ত্যাগ করিয়া যাদও শ্রীবন্দাবনের নিভৃত বিলাস-কুঞ্জে উড়িয়া গিয়াছে, 
তথাপি তাহার প্রশান্ত মুখমগ্ডলে কেমন দেবভাব! তাহার অনবদ্যাঙ্গে 
তখনও কেমন স্বগীর" জ্যোতি! সে অপূর্ব দৃশ্য দর্শন করিয়া ভক্তগণ 
মহ বিশ্মিত হইলেন। “ অনন্তর তীহার দেহ যথারীতি মহাসমারোহে 
সমাহিত করা হইল। তীহার এই সখাধি মন্দির বর্তমান মযুরভঞ্জ 
মহারাজের রাজ্যের মধ্যে পরগণা সমাদ্দার অন্তর্গত কানপুর গ্রামে 
অদ্যার্পি বিদ্যমান .আছে॥ রসিকানন্দ শ্যামানন্দী অসংখ্য শিষ্য ও 
ভক্তগণ লইয় শ্ামানন্দ প্রভুর আরাধনা মহোৎসব সম্পাদন করিলেন | 
পর্বের যেরূপ শ্রীরাসমহোংসব হইয়াছিল, এ মহোৎসব তদপেক্ষাও 
বুহৎ ব্যাপার হইল। 


অধটাদশ পরিচ্ছেদ 


কি 


রপিকানন্দের শেষ কাহিনী । 


রসিক1নন, পগাননের পান স্বরূপ। রসিকের জীবনের সহিত 
শ্যামানানের জীন যেন গতঃপ্রোতভাবে গ্রথিত। শ্যামাননের 
পাশা পাভ করিয়া রমিক ভক্তগণ সঙ্গে শেষজীবন অপুর্ব রঙ্গে 
থাপন করণেন। তাহার সে সকল অলৌকিক কাছিনী বিস্তারিতভাবে" 
বর্ণনা কাত গেলে একখান স্বতন্ত্র পুস্তক হইয়া যায়। ভক্তপাঠক- 
বর্গের অবগার জন্য প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি সংক্ষেপে বিবৃত করা 











'যাইতেছে। 


শ্যামাসন্দের বিরহে অতিমান্র কাতর হইয়া কিশোর ও চিস্তামণি 
কিছুদিন পরে নিত্যধামে প্রস্থান করিলেন। রসিকানন্দ কাশীয়াড়ীতে 
যাইয়া তাহাদের যথোচিত শুশরষ। করিয়াছিলেন। যথা সময়ে রসিক 





৯ ছাদশ মহোৎসব যথা ।--১) সান পরণিশান্ে কৃ শ্রতিপদ তিথিতে শ্যামান 


সুর তিরোভাব মহোৎসব । (২) হোরা পঞ্চমীতে মহোৎসব । (৩) শীরধযাত্রা উপ্ললক্ষে 


মহোৎসব । ৪। শ্রীগৌর জন্মোৎসব (৫) শ্রাবণী শুরাত্রয়োদশীতে প্রগৌরীদান 
পঙিতের তিরোভাব উপলক্ষে মহোৎসব (৬) ভারমাসে প্রীকু্জন্মোখসব €) প্ররাধা- 
জন্মোৎসব (৮) কোজাগরী লক্ষ পৃজ্ার দিন মহোৎসব (৯) উথান একাদশীতে মহোৎসব, 
(১*) এই একাদশীর পর পুর্ণিষ। তিথিতে গ্রীরানোৎসব (১১) দোল পূর্ণিমায় মন্ধোংসষয - 
(১২) এই শুর! ছ্বাদশী দিনে শ্রীহদয়ানন্দ ঠাকুরের দিন-মহোতসব। 


+ 


ঞ 


১৮০ প্রীশ্যামানন্দ-চরিত। 








তাহাদের মহোৎসব সম্পন্ন করিয[ ধারেন্দায় দামোদর গোস্বামীর দিন- 
*মহোৎসব সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর গোপীবল্লভপুরে দ্বাদশ *মহোত্সবের 
সদন বিধিবদ্ধ করিয়া! নিরম্ত ভক্তিধর্শ-প্রচার ও বৈষ্ণব-সেবা-ব্রতে 
সংগিপ্ত থাকিলেন। সেই সকল মহোৎসবে গৌড়, ব্রজ, নীলাচল 
হইতে বহুপংখ্য ভগবন্তুক্ত আসিয়! ঈম্মিলিত হইতেন। রসিক তাহাদের 
সহিত ভক্তির বিজ্ুরসঙ্গীত গায়িয়া জীবন কৃতার্থ মনে করিতেন । 
শ্যামানন্দের আজ্ঞাক্রমে রসিক শ্যামানন্দের পত্রীত্রয়কে শ্য:মন্তন্দরপুরে 
আনয়ন করিয়া একত্র শাস্তভাবে অবস্থান করিবার ব্যবস্থা করিলেন। 
শ্যামানন্দ প্রভু চরম সময়ে ঠাকুরাণীত্রয়কে শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র ও এ্রীব্রজ- 
মোহন এই ্্রীবিগ্রহযুগলের সেবা করিয়া শেবজীবন অতিবাহিত করিবার 
_ আজ্ঞা করেন। তঙ্জন্য রসিক উদ্দগুরায়ের গৃহ হইতে শ্্রীবৃন্দাবন 
চক্্রকে আনয়ন করিয়া শ্যামসুন্দরপুরে স্থাপিত করিলেন। এই সমক্সে 
রসিক হিজলী, ময়্নাগড় প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়া ভক্তি-হন্দাকিনী 
ধারায় বহুশত ব্ক্তির মানস-মরু শান্তির ছায়াশীতল কুঞ্জে পরিণত 
করিলেন । এদিকে বংশীদীসও বনভূমি প্রদেশে বৈষ্ণবধন্ম প্রচার করিতে 
করিতে রসিকের সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। রসিক ও বংশী ষখন 
হিজলীতে গমন করেন সেই সময়ে এক উদ্ধত-স্বভাব ব্রাক্ষণের সহিত 
রসিকের ঘোর বাক্‌-বিতও হয়। ব্রাহ্মণ শ্যামানন্দ প্রভুর বহুতর 
নিন্দাবাদ করেন। রসিক গুরুনিন্দা এবং বৈষ্ব-নিন্দা শ্রবণে অভিমান্র 
ব্যশিত হইয়৷ সেই মুহূর্ধে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। পরে সেই 
্রান্মণ প্রমুখ বিদ্বেষিগণকে এই মর্মে এক . খানি, পত্র লিখিলেন যে, 
*তোমরা এ দেহ ত্যাগ করিয়া! পুনরায় যখন জন্ম গ্রহণ. করিবে, 
ভখন, তোমাদরিগ্রকে কোলে করিয়। হরিনাম দিব।” গত্র পাঠ করিয়া 
দেই বুদ্ধি ্রা্গণ, সেই পত্র কুকুরের গলার বাদ্ধিয়া দিবার কথা বলিয়া 


রসিকানন্দৈর শেষ কাঁছিনী। চ্$ 





. ষেমন বহিরঙণে পদার্পণ করিলেন, অমসই একটা উন্নত কুক্ঠুর আপিয়া 
তাহাকে আক্রমণ করিল। অল্পদিন মধ্যেই ব্রাহ্মণ কুকুরের ধবঙ্গি, 
করিতে করিতে প্রাণ বিসর্জন করিলেন। বৈষণবনিনদক ব্রাঙ্গণের ** 
এই শোচনীয় অবস্থা আলোচনা করিয়া সেই প্রদেশের সমস্ত লোকষ্ 
মহা চমত্কুত হইল। থিনি কাঙ্গাল-ভূপাল, ব্রাহ্মণ-চগ্ডাঁল সকলেরই" 
গুরুস্থানীয় ও বরেখা, তাদৃশ মহাজনের অসম্মান করা যে নিতান্ত 
অর্ব্াচীনের কার্যা__ অমার্জনীয় অপরাধের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ কি? 
শান্ব, তাদুশ অপবাধীর জিহবা ছেঁদনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। যথা 

“ভিন্দাৎ প্রসা রুষতী মসতাং প্রতুস্চেৎ। ই 

জিহ্বা মনন পিততো বিস্মজেং স ধর্ম ॥ শ্রীভাঃ . » 
এদিকে শ্যামপ্রিয়া, যমুনা ও গৌরাঙ্গ দাসী এই তিন ঠাকুরাণীতে 
দিতাই পরস্পর কলহ হঈতে লার্গিল। রসিক, সে সংবাদ শুনিয়া, 

- শ্ামস্বন্দরপুরে আসিয়! ঠাকুরাণীত্রয়কে বিশেষভাবে বুঝাইয়া বলিলেন $ 
তন শ্যামপ্রিয়া ঠাকুরাণী বলিলেন_-“বাপু! তুমি আমাদের পুর 
স্বরূপ; ঠাকুর তোমার উপরেই আমাদের দেখা-শুনার সকল ভার 

দিয়া গিযাছেল। কিন্তু দেখ বাপু! আমাদের “একত্র কখনই দিন 
যাইবে না। তৃষি এই গ্রামে তিন জনের জন্ত তিম খানি বাড়ী তৈয়ার 
করিয়া দাও ।” ূ 

রূসিক সে কথায় আদৌ কর্ণপাত করিলেন না। শ্যামানন্দ প্রভু 
তিন ঠ্ীকুরাণীকে একক্র থাকিবার আদেশ করিয়া গিয়াছেন? সে.." 
আল্ঞ! লঙ্ঘন করিয়া স্বতন্থাচরণ করিলে শ্যামাননদী কোন টব্চবই 

“আর তথায় আদিবেন না। এই কথা দুচভাবে তাহাদিগকে বুঝাই) 
বলিলে, বড় ঠাকুরাণী মনে মনে মহাবিয়ক্ত ইইলেন। কেশবানি নদ, 
হরিকর, বিষ্ুরাম, কালিলী, সাধাজীবন ওপ্রতৃতির সঙ্গে গরার্্শ 
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করিয়া রসিককে অপদস্থ করিনার এক উপায় স্থির করিলেন। 
নিষ্ঠা ঠীকুরাঁণীকে ব্ষ-প্রয়োগে বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে রসিক 
* ষেন শ্যাম্রিয়া ঠাকুরাণীকে অন্গরোধ করিয়াছেন এই মর্মে এক খানি 
কৃত্রিম পত্র লিখিত হইল এবং সভা,করিয়া রসিককে আনাইয়া সকলের 
-সমক্ষে সেই পত্র পঠিত হইবে, ইহাই স্থির হইল। 
পরামর্শানুযায়ী কার্দ্যারস্ত হইল। মহোতসবান্তে ভক্তগণ সভা 
করিয়া বসিলেন। বড় ঠাকুরাণী রল্িককে তীব্রবাক্যে তিরস্কার 
করিয়া সেই পত্রখানি বাহির করিলেন। পদ্মলাভ ও গোপীদাস 
সর্বজন-সমক্ষে পত্র খানি পাঠ করিতে লাগিলেন । কিন্তু পঞ্রে পূর্দের 
'জেখা কিছু্ট নাই। তৎপরিবর্তে শ্রীভাগবত ও শ্রীগীতগোবিন্দাদি 
এন্থের উৎরষ্ট শ্লোকাবলীতে পত্র খানি পরিপূর্ণ। প্রতারণার কুহেলিকা- 
জাল ছিন্ন হইয়া গেল দেখিয়া, বড় ঠাকুরাণী মা লঙ্কিতা ও শঙ্কিতা 
হইলেন। যাচার! এই কুৎসিত-ব্যাপারে সংলিপ ছিল, তাহারাও ক্রমে 
সে স্থান ভইতে মরিয়া পড়িল। বড় ঠাকুরাণী আপনাকে শত শত 
ধিক্কার দিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন রসিক সমস্ত ভক্তগণের 
সহিত ন্চার করিয়া “এই,আদেশ করিলেন যে,_ 
“্উপদুব চৈল এই স্থানে অনুক্ষণে। 
এখানে রহিতে আর নাহি লয় মনে ॥ 
শ্রীগোঁপী বল্লভপ্ররে মহোৎসব হৈবে। 
শ্যামানন্দী গোঠী আর হেথা না আদিবে ॥রঃ মঃ। 
এই কঠোরাজ্ঞ। প্রচার করিয়া রসিক গোপীবল্লতপুরে - মহোৎসব 
ফরিলেন। সমাগত: বৈষ্বগণ প্রসাদ ভোজনে উপবেশন করিয়াছেন, 
এমন সময়ে মহাবড়বৃষ্টি আরস্ত হইল। রসিক বৈষ্বসেবার. বিদ্ল 
দর্শন করিয়া, ভ্দেবের নিকট, মেই স্থান ব্যতীত অন্থত্র বৃষ্টি হইবার 
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প্রার্থনা করিলেন। বন্ততঃ সে স্থন আদৌ ঝড় বৃষ্টি হইল না। 
বৈধ্ঃব-দেবা নিরাপদে নিষ্পন্ন হইয়া গেল। ৯: ৯ 
এই ঘটনার পর. রসিকানন্দ শ্রীগন্নাথ-দেবের স্বপ্লাদেশ পাইয়া 
বহু শিষ্য সমভিব্যাহারে শ্রীনীলাচনু যাত্রা করিলেন । ভক্তির বিজয় 
সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে তীহারা যে পথ দিয়া যাইতে লাগিলেন, সেই 
পথের উভয় পার্থে বহুদূর পর্যন্ত প্রেন-তক্তির অমল আলোকে »মুস্তাসিত 
হইতে লাগিল। এইরূপে তিনি যুক্তাপুরে উপস্থিত হইলেন। বছ 

_ অন্ন সবেও গ্রামবাপীর1 তাহাদিগকে লোকালয়ে স্থান দিল না। 

' অগত্যা রনিক সকলকে বৃক্ষতলে থাকতে আদেশ করিলেন। এদিকে 
গ্রামে অগ্নি সংলগ্ন হইগ্না শত শত গৃহ ভম্বীভূত হইতে লাগিব ॥ * 
গ্রামবাসীরা ভয়ে আকুল হইয়া রসিকের চরণে শরণ লইল | তাহার কপ! 
ঈক্ষণে সেই লহ্ণহ জিহব দিগ্দাহী অনল মুহূর্তে নির্বাাপিত হইয়া গেল । 
রদিকের এই অলৌকিক প্রভাব অবলোকন করিয়া গ্রামবাসী সকলেই 
তাহার সেবক হইল। চারি দিক হইতে শত সহশ্র লোক হরিধ্বনি 
করিয়া রসিককে দেখিতে আাগিতে লাগিল। তিনি শ্বগণ সহ তথা 
হইতে বালেশ্বর রামনগরে প্রবেশ করিলেন, পরে সে স্থাপ, হইতে 
যাজপুরে উপনীত হইলেন। তথান্ন বৈতরণীং নদীতে স্নান করিয়া 
অশ্বমেধ ঘাটে শ্রীবরাহ্নাথ দর্শন করিলেন। এই সময়ে সহসা ভয়ানক 
বন্তা উপস্থিত হইল। রসিক স্বগণ সহ নৌকার আরোহণ করিয়া 
নদী পর হইবার কালে ভীষণ তরঙ্গাবর্তে নৌকা খানি মধ্যভাগে, 
নিমগ্ন হইয়া গেল। নমুদ্র তুল্য গভীর নদী; কিন্তু রসিকের মহিমাগুণে 
সে নদীর মধ্যভাগে সকলের হাটু প্রমাণ জল হইল। কাহারও 
জীবনের হানি হুইল না, এমন কি কাহারও কোন দ্রব্যও নষ্ট হইল না। 
তাহার! পুনরার নৌকার আরোহণ করিলেন! পরে সকলে দেখিলেন-_ 
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বেখানে রসিক ও তাহার স্গিগণ্-ীড়াইয়াছিলেন সেখানে বিশ হাত 
্ এক থানি বংশদও নিক্ষেপ করিলেও স্থল স্পর্শ করে নাঁ। এই অন্তত 
_ র্যাপার দর্শন করিয়া চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। এই সময়ে 
দেখিলেন-_সক্ষে. যে শ্রীমস্তাগনত খানি. ছিল, তাহা দূরে খর-আ্োতে 
ভাসিয়া যাইতেছে । * তনদর্শনে অনেক" বাক্তি নৌকা টয়া পাখি খানি 
ধরিতে গেল, কিন্ত শত শত ব্যক্তি” চেষ্টা ক'রয়াও তাহা জল হইতে 
নৌকায় তুলিতে পারিল না । তখন রসিক যাইয়া অনাহাসে সেই 
গ্রন্থ নৌকায় তুলিলেন। অমনই উভয় কূল হইতে সহ সহল্র কণ্ঠে 
হরিধবনি উখিত হইল 
এদিকে রথযাত্রার সময় উপস্থিত । শ্লীতদ্রা সহ গ্রীশ্রীরামকুঞ্চ 
রথারোহণ করিয়াছেন। রপিকীনন্দ তখনও শ্রীলীলাচলে - পল ছিত্ে 
পারিলেন না । রসিক আকুল প্রাণে প্রীনীলাচলচন্রের উদেশে প্রার্থনা! 
করিলেন__প্রভো ! রখোপরে ভাপনার মেশ্যাম প্রীম্তি দর্শন করিতে 
পাইব নাঁকি ?”ভক্তের কাতরত! দর্শনে ভক্তবংসল হরি তের 
ভাব-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। রথ ন্সার চলে না, অফংখ্য কলা 
পিঠিয়া র-রজ্জু ধরিয়া পা কর্ষণ করিতে লাগিল, রথ একগদও অগ্রসর 
হইল না। হত্তী-অশ্ব সংযোজিত করিয়া আকর্ষণের চেগা করা হল, 
'তাহাও বার্থ হইয়া গেল। ব্যাপার দেখিয়া রাজা পর্ধ্স্ক সকলেই 
মন্থাচিস্তিত হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে ভাকাঁশবাণীতে রাজা 
. গুনিলের__ পর 
ঞ “মোর প্রিয় নিভভক্ত রসিক আইল! । 
তুলসী চৌরাতে আসি পরবেশ কৈলা ? 
বূসিক আসিয়া রথ করিবে দর্শন । 
তবে গে চলিবে রথ না কর যতন /৮ রঃ মঃ। 
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সেই দণ্ডে রাজা! গঞ্সপতি স্বন্ং গ্রবর্তী হইয়। রসিককে অভ্যর্থনা" 
করিয়া আনিলেন। রসিকের স্পর্শমাত্র রধ পবনবেগে গুত্িচায় আসিক়। . 
প্রবিষ্ট হইল। তখন ভক্ত ও ভগবানের জয়ধবনিতে চারিদিক মুখরিত___. 
হইয়া! উঠিল। অনন্তর রসিক রাজার নিকট কিছু ভূমি যাচ এগ 
করিয়া লইয়া! শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ পার্থ “ফুলতোটা” নামে এক ম্ 
প্রতিষ্ঠা করিলেন । কিছুদিন পরে তিনি শ্রীনীলাচল হইতে গোপী- 
বল্পভপুরে আদিলেন। রূপিকানন্দের যশঃযৌরভ ভারতের পায় 
স্ধত্র প্রকাশিত হইয়! পড়িল। এমন কি সুদূর দিল্লীর বাদসাহের 
_ কর্ণেও তাঁহার মহিমীর কথা উঠিল1 তখন সাহন্ুজা দিন্ীর বাদয়াহ : 
হরাহ্েন। তিনি কয়েকটা! ব হন্তী ধরিয়! বশীভূত করিয়! দিবার 
জগ্ত রসিকের নিকট সসৈল্ত দত প্রেরণ করিলেন। কারণ, তিলি. 
গুনিয়াছিলেন, রসিক কৃষ্ণ মন্ত্র দিয়া বন্ত তস্তীকেও অনায়াসে বশীভূত " 
করিতে পারেন। দূত কীথিতে শিবির স্থাপন করিয্স রসিকের. নিকট 
বাদসাছের মাদেশ-পত্র পাঠাইয়া দ্রিলেন। রসিকানন। পত্র পাঠ 

_ করিঝা হাপ্য করিকেন এবং পত্র বাসৃককে তাহার উত্তর দিয় 
পাঠালেন যে,_“কুড়িটী হস্তী আপনাদের শিকউ উপস্থিত « হইবে । 
আপনারা অনুগ্রহ পূর্বক তাহা, লইয়াই সন্তষ্ট হইবেন। নিদ্দি দিনে 
ইস্তীযুখ আসিয়া তথাক্স উপস্থিত হইল। রসিকের এই আশ্চর্য 
মহিন! দর্শন করিয়া রাজ দূত ও রাজান্চরগণ বিস্রপ়্ে অভি ভিভূত হইশেন ॥ 
তাহারা রসিকের মহিমা গান কণ্রতে করিতে দির্ীতে চলি! গেক্নে 1: 
অনন্তর ব্বসিকানন্দ দেশে দেশে ভক্তি ধন্ প্রসার করিতে করিতে 
স্বদল বলে স্থুকপালে উপনীত হইলেন। তথায় এক বন-পথ দিয়া 
যাইবার কালে ছুইটী ব্যাপ্ত তাহার সম্মুখীন হয়। রসিকের দর্শন মার 
তাহাদের দাঠণ হিংশ্র-স্বভাৰ কিজানি কি এক অলৌকিকী শক্তি, 
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১৮৬ শ্রীশ্যামানন্দ-চরিত। 





প্রস্তাবে সহসা পরিবন্তিত হয়! পেল1 তাহারা রসিকের গ্রদে লুতিত 
হইয়া পড়িল। . রসিক তাহাদের কর্ণে “কষ মন্ত্র” প্রদান করিলেন। 
শব্যাসদ্ধয় সেই পশু-দেহেও প্রেম-বিবশ হয়! নিবিড় অরণান মধ্যে 
চপিয়া গেল। রসিকের সঙ্গিগণ সেট অনৌকিক প্রভাব দর্শন করিয়া 
বিশ্বয়ে অভিভূত হইলেন। অনন্তর রসিকাননদ সকাল গ্রামে উপনীত 
হয় তথাকার এক দুর্দান্ত কোল-দস্থ্যকে উদ্ধার করিলেন। নিত 
শত শত লোকের প্রাণ সংহার করিয়া তাদের যথা সর্বস্ব 'অপহরণ 
করাই সেই দল্যুর কার্ধা। রসিক, শ্যামানন্দদেবের কৃপা-শক্তির 
বলে তাদৃশ ভয়ঙ্কর স্বভাব পাষণ্ুকেও পরম সাধু করিলেন। দেশ- 
বানী সকলেই দগ্াবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়! শ্রীরষ্ণনাম সন্কী্ভীনে ও 
শ্রীগৌরাঙ্গের মন্চিমা গানে বিভোর হইল। র'গক এইরূপে - তথায় 
বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করিয়। নাগপুরে গমন করিলেন। পরে তথা হইতে 
শেখর দেশে উপনীত হইলেন । বহু দিন বৃষ্টি ন! হওয়া সে দেশ 
একবারে মরুভূমি প্রায় হয়া উঠিগাছিল, রসিকের পদার্পণে সে দেশে 
বৃষ্টিপাত হইল । দেশ বিবিধ শা পূর্ণ হওয়ায়, লোকের সখ 


 সৌভাগাি উ্থলিয়া " উদ্িল। শেখররাজ রসিকের যথোচিত সম্বর্ধনা 


করিলেন । অগ:পব আ্খ। হইতে রসিক বিষুপুরে “শ্রীমদনমোহন দর্শন 
করিয়া কেনদবিনব গ্রামে শ্রীক্যদেৰ গোস্বামীর শ্রীপাট দর্শন করিলেন । 
পরে শ্রীপাট অধিকায় শ্রীত্রীগৌর নিভাই দর্শন করিয়| ভাগীরথীর 
উভয় প্টটব্তু ্বীগরাক্গের সমূদার লীলাস্কান দর্শন করিজেনা তভিত্ন 
অগ্ঠান্ঘ বন তীর্থ স্থান ভ্রণ করিয়া! রদিক স্বগণ সহ শ্রীপাট গোপী- 
বল্লভপরে প্রত্যারত্ব হইলেন | এইরূপে রসিকানন্দ কুষ্-প্রেমানন্দে 
দেশে দেশে হ্মণ পুর্বক প্রহৃব ধর্ম প্রচার ও জীবোদ্ধার করিয়া ১৫৭৬ 
শকে নিত্যধামে প্রস্থান কারিলেন। তিনি ৬২ বৎসর ৯ মাস কাল 
০০৭০ 
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রাসিকনিন্দের শেষ কাহিনী । ১৮াল 
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শ্যামানন্দদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাহার পর উনি -- 
বৎসর সাত মাস শ্যামানন প্রতৃর সঙ্গে প্রেমতক্তি এচার কার্যে ব্রতী- 
ছিলেন এবং শ্যামানন্দের তিরোভাবের পর চব্বিশ বৎসর নয়মাস 
শ্রীগুর দেবের আজ্ঞা কষ্চ-প্রেমনামামৃতে গৌড়োৎকলের স্কল 
জীবকে পরিসিক্ত করেন। 

রসিকের অপ্রকট কাহিনী অতীব অলৌকিক। রসিক স্বীয় 
অস্তিম-সময় সমাগত জানিয়া আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব ও শিষ্যগণকে 
বলিলেন-_যেন তিরোধানের পর তীতাব দে রেমুনায় ক্ষীর-চোরা 
শ্রীগোপীনাথের নিকট সমাহিত করা হয়। এই কথা শুনিয়া সকুলে 
মহাচিস্তাপ্বিত হষঈটলেন-_বুঝিলেন “ঠাকুর গোসাি৮” আর বেশীদিন 
প্রকট থাকিবেন না] রসিক যখন বীশদা নামক গ্রামে কীর্তন বিলাসে 
নিমগ্ন) সেই সময়ে একটী ক্ষুদ্র কণ্টক তাহার পদে বিদ্ধ হল । 
সেই উপলক্ষে তাহার অঙ্গে জর প্রকাঁশ পাইল | তিনি সকলকে স্বীয় 
অস্তিমকাল সমাগত জানাঈলেন এবং প্রীপাট গোপীবললতপুরে আরা 
গ্রমন করিলেন না। শিষাগণ তাহাকে দোরায়” আরো"ণ “করাঈয়! 
রেমুনায় লইয়া গেলেন। তথায় গ্রীগোপাল দর্শনের নিখিত্ত তাহার 
শ্রীমনদিস্র যেমন প্রবেশ করিলেন, আর কেতই তাভাকে দেখিতে 
পািলেন না। ভক্তগণ বলেন, তিনি শ্রীণোপালের শ্রীঙ্গে বিলীন 
হইয়া গিয়াছেন। আরও উক্ত আছে, 'এঈ সময়ে তিন: এক দিবা: 
ক্ষোতি্খ়্ রথে আরোহণ করিয়া! গোলকে গমন করিয়াছিলেন, এই 
অলৌকিক ঘটনা গ্রত্যঞ্ষ করিয়া তখন সকলেই স্তত্তিত হইয়াছিলেন। 
যাহা হউক পরে তাহার বসনভূষণ মাল্যাদিই শ্রীগোপালের -.নিকট 
সমাহিত করা হয়। অগ্ভাপি সে সমাধিমন্দির বর্তমান আছে । 


রে 


১৮৮ শ্রীশ্যামানন্দচরিত। 
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রসিকাননদোর তিন পুত্র। শ্রীামানন্দ, শ্রীকঞ্ছগতি ও শ্রীরাধারুষ্ণ- 
পিস এবং এক কন্যা নাম শ্রীবপ্দাবতী। সমগ্র বৈঞ্চবমণ্ডলীর অভিগ্রানস- 
"অনুসারে রসিকানন, অপ্রকটের বহুপূর্বেই শ্রীরাধানন্দদেবকে শ্যানানন্দ 
সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবমগ্ুলের অধিকারী নরুরিয়া গোপীবল্লভপুরের শ্রীপাটে 
প্রতিষ্ঠিত করেন। অগ্ভাবধি তদংশীয়গণ শ্ীপাট গোপীরল্লভপুরে 
করিজেছেন। রসিক বংশাবতংস বৈষ্ণব সুধী শ্রীল শ্রীযুক্ত বিশ্সতবানন্দ- 
দেব গোস্বামী মহাশয় রদিকানন্দ হইতে অধস্তন নবমপুরুষ বর্তমান 
মাত্ত শ্যামাননদীসম্প্রদায়ের নক্ষত্রমণি শ্রীল ্রীতৃক্ত লনদলনানদ্দদেক 
গোস্বামী মভোদয় এক্ষণে পূর্বব গৌরব রক্ষা করিয়া শ্রীপাটের শোভাবর্ধন 
করিতেছেন । সঃ 
প্রতিব্নর জৈোষ্ঠমাসের শুক্লাপঞ্চমীতে অধিবাস ভইয়া দ্বাদশদিন- 
ব্যাপী মহোৎসব তইয়া থাকে। বহুদূরবর্তী স্থান হঈতে বৈষ্ণব ও 
নানা শ্রেণীর দর্শক এ শ্রীগোপীবল্লভপুরে আগমন করেন। বেঙ্গল 
নাগপুর রেলপথের ঝাড়গ্রাম বা গিধৃনি ্শনে নামিগ্জা কয়েক ক্রোশ 
দক্ষিণে গমন করিলেই প্রীগো পীবল্লতপুরে যাওয়া যায়। 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ। 


উপসংহার । 
ভক্তির স্লিগ্কালোকে হৃদয় উদ্ভাসিত হইলে মনুষ্য কিরূপ উন্নত, পবিত্র 
জীবন লাভ করেন তাহা তক্রগণের মধুর ভীবন-কাহিনীর প্রতি লক্ষ্য 
করিলেই, ন্ুদদাররূপে বুঝিতে পারা যায়। শ্যামাসন্দ দরিদ্রের খরে 
জুনম গ্রহণ করিয়াও, জাঁতিগৌরবে বর্ধেত্তম ব্রাহ্মণ না! হইয়া, কিরূপে 
চা 


রে 





উপসংহার | ১৮৯ 


তিনি কাঙ্কালের পর্ণ কুটীর হইতে রাজাধিরাজের স্রম্য প্রসাদ. পযন্ত 
সব্ত্রই গুরুরূপে পৃজিত হইয়াছিলেন, কিরূপে বর্শোত্ম ত্রাঙ্মণ হইতে _ 
সমাজের সর্ব নিমস্তরস্থিত ভূন, পুকষ, চণ্ডালাদি পরধ্স্ত সকলেই তাহার. 
চরণ-প্রান্তে মস্তক লুটাইয়াছিল, তাঁগা ভাবিতে গেলে হর্ষে বিন্রয়ে প্রীণ & 
অভিভূত হস্টরা পড়ে । শ্রীভগবামে ধাহার অকিঞ্চনা ভক্তি জন্মেই 
দেবভাগণের সমস্ত গুণ তাগতে আপিয়া মিলিত হয়। তাদৃশ মহা- 
পুরুষকে দর্শন করিজে কাহার চিন্তন! তীহ্ার প্রতি আকৃষ্ট হয়? 
প্রেমি প্রতাক্ষ-অবতার শ্ত্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভূ জগতের বক্ষে যে 
বজ্জাদিদেব-ছুলভি প্রেমতক্তির উদ্দাম তরঙ্গ উঠাইয়াছিলেন। সে 
তরঙ্গে ডুবির! বহুপাপী-তাপী সংদারের দাব-দাহ জুড়াইয়াছিলেম। 
তাহার অপ্রকটের পর তীছার শক্ষি শ্রীনিবাস, নরোত্বম ও শ্যামামন্দ 
পরবর্তী প্রচারক রূপে ভারতে' প্রেমভজির ধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন।. 
গ্রীনিবাস প্রধানতঃ পশ্চিম বঙ্গ, নক্গোত্ত পূর্ববঙ্গ এবং শ্যামানন্দ 
সমগ্র দক্ষিণদেশ কষ্ণপ্রেস ও কৃষ্ণনামামৃতের মহাগ্রাবনে ভাসাইয়া 
ছিলেন । নরোত্তম ঠাকুর কারস্থ আর শ্যামানন্দ প্রভু সদেগাপ) ক্ষ 
ভক্কিধন্দ্র বা সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ের এমনই প্রভাব, এমনই ,ৰিশেষ্ব,, 
তাহারা দেই বিশুদ্ধ বৈষ্বতার গুণে শত শত বর্ণাভিমানী ব্রাহ্মণের 
গুরুস্থানীয় হইয়াছিলেন। শাস্ত্র বলেন_.. 
“কিবা বিপ্র কিবান্যাসী শূদ্র কেনে নয়) 
যেই কষ্তত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥' 

শ্যামানন্দ ও রসিকানন্দের জীবনে এই শাস্ত্র বাক্য অক্ষরে অক্ষয়? 
সত্যে পরিণত হইয়্াছিল। রামচন্দ্র কবিরাজ, রাজা! বীরহাম্থীরাদ' 
যেমন শ্রীনিধাস.ও নরোত্মম ঠাকুরের প্রধান সহায় ছিলেন, সেইব্ূপ 
শ্যামানন্দ গ্রভুর রসিকানন্দই প্রধান 'অবলঘ্বধন। শ্যামানন্দ .রসিককে 





১৯০ শ্রীপ্যামানন্দ-চরিত। 


যোগ্যতম দর্শনে শক্তিসধার পু তাহাকে প্রচার কাধ্যে ব্রতী করিয়া 
আপনি শেষজীবনেক্ত'নেক পরিমাণে নিশ্চস্ত হইয়াছিলেন এবং সর্বদা 
_ ডঙ্নানন্দে থাকিবার শুভ-অবনর পাইয়াছিলেন। শ্রীগুরু ককপাক় 
রি বিশেষ প্রতিভাশালী হইরা অনেক অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন। 
এই সময়ে ভারতে বৈষ্ণব ধন্মের বিয়-ভেরী গম্ভীর শব্দে নিনাদিত 
হইয়াছিল। শ্যামানন্দ ও রসিকানন্দ যে পথ দিয়া চলিয়া! যাইতেন 
, সেই স্থানই পরম প্রেমময় ও আনন্দময় হইয়া উঠিত এবং মূঢ্‌, পাষণ্ড 
ও ভক্তি-বর্জিত শত শত নরনারী কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মত্ত হুইয়। তাহাদের 
চরণে শরণ গ্রহণ করিত। এইব্ূপে অনংখ্য ব্যক্ত তাহাদের শিষ্য 
হইয়াছিল । ““রসিক-মঙ্গল” ও “প্রেম-বিলাস” লামক প্রাসদ্ধ প্রামাণিক 
গ্রন্থে প্যামানন্দী প্রধান প্রধান শিষ্যগণের মধ্যে অনেকেরই নামোল্লেখ 
'আছে। সে সকল নাম উদ্ধত করিয়া অনর্থক গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি 
করিতে ইচ্ছা করি না। তন্মধো দেখিতে পাওয়া যায়, বহু ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিত, ক্ষত্রিয়, রাজা, জমিদার প্রভৃতি তাহাদের নিকট দীক্ষা ও. 
্িক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাঠকগণের কৌতুহল পরিতৃপ্তির জন্য 
তন্মধ্যে কয়েকজন ান্শিতোর নাম উল্লেখ করা যাইতেছে । বা 
রসিক মঙ্গলে, 
“মদনমোহন দাস দ্বিজগদাধর | 
বলভদ্র দ্বিজ বন্দো বংশী দ্বিজবর ॥ 
বন্দো বিজ পুরুষোত্তম বড় ভাগ্যবান । 
শ্যামানন্দ প্রভু ধার জাতি ধন প্রাণ ॥ 
দিজ দামোদর বন্দ! শ্যামানন্দ দাস। 
শ্যামানন শ্রীচরণে ধার নিজবাস ॥ 








উপসংহার। ১৯১. 


০৮০ স্প্প্পীীশীকগীতিিতি 


দ্বিজ হরিদাস বনমালী দ্বিজোত্রম 
রাধা রুষ্ণ পীতান্বর বৈশ্য নারায়ণ ॥ 
গোবিন্দ ভট্টরাচা্য বঙ্গেতে নিবাস £ 


বঙ্গেতে করিল শ্যামানন্দের প্রকাশ ॥ 
নু চে চে 





আদ্য শিষ্য ব্রাহ্মণ কালিন্দী কৃষ্ছদাস। 
রপিকের চরণে ধাহার নিজ বাস ॥ 
দ্বিজ রামক্ু.তা5 জাত শুদ্ধ মতি। 
রসিকেন্দ্র দত 0াও হার নাহি গতি ॥ 

চর ন. চি 
্রাঙ্ছণ পরমানন্দ অতি দ্ধ চিত। 
রসিক কুপায় হৈলা অতি স্থপণ্তিত | 
দ্বিজ কুলে জনমিলা গৌর গোপাল? 
রদিকেন্দ্র বিন কিছু না জানয়ে আর ॥ 
দ্বিজ গোপ্পীনাথ উদ্দানীন মহাশয়। 
নিরবধি রসিকেন্ত্র ধাহার হৃদয় ॥ 

চে ক ক রঃ 
তর্কালষ্কার ভ্টাচাধ্য শ্যামনতন্দর | 
প্রেমভক্তি ধারে দিল! রসিকশেখর ॥ * 
রূসিকের শিষ্য দ্বিজ্ সুন্দর রায়। 
ষ্ঠ প্রেমভক্তি মৃত্িম্ত মহাশর ॥ 

চে ক চে ট 
দ্বিজমুরারীদাস দি গোপাল? 
রসিকের শিষ্য দিজ দাস প্রীদয়াল॥ 


৯৯২ | শ্রীশ্যামানন্দ-চরিত | 


পপি শীিপ৬৮৩শসিপিশশিং 





বিজ গোপীমোহন,দাস শ্যামমোহন। 
দ্বিজ ধছুনাথ রসিকের প্রিয়জন ॥ 
চে ক চে 
দবিজ শ্রীনাগর শিরোমণিমহাশয় | 
মুকুন্দ মোহন হরিনব্ীন তনয় ॥ 
চি চে চে 
গোকুল সুন্দর হরি মথুর1! মোহন । 
রাধা গোপাল শ্রীরাধাক্শোর ব্রাঙ্গণ ॥ 
* ক গু 
দি অনস্ত দ্বিঞধ পুরুযোত্তম দাস। 
দ্বিজ কানু দ্বিজরাম দ্বিজশ্যামদাস ॥ 
দ্বিজ বংশী দ্বিজ ভঞ্জ দ্িপ্গ রাধাদাস। 
কহনে না যায় শ্যামানন্দী ভৃত্য দাস ॥৮ 
এই ত্রাঙ্মণ শিব্যগণের মধ্যে অনেকেই খ্যাতনামা পণ্তিত ছিলেন। 
- স*লীগোবিন্ব ভট্টাচার্য, শ্রীনাগর শিরোমণি, শ্রীশ্যামহ্দর তর্কালঙ্কার 
প্রস্ৃতি নামেই তাহার পট পরিচয় পায় যায়। বিশেষতঃ গোঁড়ীয় 
১. বৈষব সম্প্রদায়ের গৌরবমণি বেদাত্ত-থত্রাদির প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার 
শ্রীযুক্ত বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও শ্যামানন্দী বৈষ্ণব ছিলেন। গুরু 
সপ প্রণালী অনুসারে বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রীরসিকাননাদেবের চতুর্থ শিষ্য 
২ লিয়অবগত হওয়। যায়। শ্রীশ্যামাননাদেব শ্রীবৃন্দাবনে যে শ্রীহীশ্যাম- 
দরের দেবা শ্রকাশ করেন, শ্রীমদ্বলদেধ বিদ্যাভূষণ সেই স্ত্ীশ্যাম- 
্ন্দরের সেবাধিকারী হইয়াছিলেন। শিষ্য-পরম্পরা. ব্যতীত প্রান 
* সেবাধিকার লাভ করিতে দেখা যায় না। সুতরাং বিদ্যাভূষণ মহাশয় 
- ষে শ্যামানন্দ-সম্প্রদাদী বৈষ্ণব ছিলেন তথ্বিষয়ে সনেহ নাইি। 


ক 


উপসংহার । " ১৯৬ 


রা 


কেহ বলেন, তিনি প্রসিদ্ধ টাকাকার শ্রীমসবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মন্্রশিষ্য। 





তিনি যদি চক্রবস্তী মহাশয়ের মন্ত্রশিষ্য হইতেন, তাহা হইলে তাহীর " 


কোন নাকোন গ্রন্থে অবশ্যই তাহার উল্লেখ থাকিত। তিনি বেদান্ত 
স্যমস্তক ও ভাগবতামৃত গ্রন্থের টি্গনীর উপসংহারে লিখিয়াছেন-_ 
নিত্যং নিবসতু হৃদয়ে চৈতন্তাত্মা মুরারি ন?ু। 
নিরবদ্তা নিবৃতিমান্‌ গজপতিরনুকষ্পরা যস্ত॥৮ 
এই শ্লোকোক্ত "মুরারি” শব্দ প্রধানত; প্রীরসিক মুরারিকে উদ্দেশ 
করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে। আবার গজপতিও উৎকল দেশের এক জন 
প্রসিদ্ধ রাজা। অতএব ইহা৷ দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, 
শ্রীৎ বলদে বিস্তাভূষণ মহাশয় নিশ্চয়ই উৎকলদেশবাসী শ্যামানন্দ 
সম্প্রদারী ছিলেন। ইনিও ব্রাহ্মণ বংশ সম্ভৃত। ইহার অপর নাম প্রাঁধা»_ 
দামোদর |”. ূ 
আবার অনেক রাজা ও জমিদারও শ্যামাননদ প্রভুর শিষ্য 
হইয়াছিলেন। যথা__ ৃ 
বিন্দু শরীক ভঞ্জ দেব মহারাজা । 
দু ভাবে শ্যামানন্দ পদে সেখ। পূজা ॥” রঃ ষঃ। 
পটাসপুরের রাঙা বৈগ্কনাথ ভঞ্জ, রাজী উদ্দওড রায়, জমিদার 
ভীম শ্রীকর, কোল পুরাধিপতি প্রভৃতি । 
রী্তামানন্ন-কল্প বৃক্ষের বে অসংগ্য শাখা তাহা ইতংপূর্বে কণ্ঠে 
হইয়াছে । এই সকল শাখা প্রশাথায় অর্থাৎ শিষ্যান্থুশিষ্যে গৌঁড়োৎকম্ছ 
পরিব্যাঞ্চ হইয়। রহিয়ছে। বস্তুতঃ শ্ঠামানন্দীর স্তায় বিরাট বৈষ্ণব 
গোষ্ঠী প্রা কুতরাপি দৃষ্ট হয় না। তন্মধ্যে প্রধান দ্বাদশ শাখার বর্ণনা 
বিষনক যে একটী পদ ভক্ত-সমাজে প্রচলিত আছে, পাঠক গণের 
অবগতির জন্য তাহা এস্থলে লিগ্লিত হইল 1 ৮ 
২৫ রি - - 


চান 


১৯৪ শ্ীশ্যামানন্দ-চরিত। 


অপি পপপসপসপিপিসপশশপপশশশ সাপ 


কিশোর উদ্ধব আর) * পুরুষোত্তম দামোদর, 
কাশীরাড়ীতে এই চারি ঘর । 


রসিক মুরারি আর, রোহিনীতে বাস ধার 
ধারেন্দাতে দোধে দামোদর” 

চিন্তামণি নাম ধার, বড় গ্রামে বাস তার, 

৬ নলভদ্র রঙে রাক্তগ্রাম । 
হরিহর পুরে ঘর, নাম ্ীদগদীশ্বর,, 
শাকোয়াতে উধুহদন ॥.. 

শ্রীগোপীবল্লভপুর, , * গোপীনাথের মন্দির, 
শ্রীআনন্দানন্দ ভোগরাই । 

দ্বাদশ শাথার বাস, বন্দনা করিয়। আশ 


আনন্দেতে প্াচালীতে গাই ॥৮ 
আবার “প্রেম-বিলাসে” শ্তামানন্দী প্রধান প্রধান শাখার যে বর্ণনা 
* আীহ্ছ, বাছুল্যভয়ে তাহা! এস্থলে উদ্ধৃত হইল ন! | 
অস্ত্র ভক্তিরদ্বাটের-প্রণেতা শ্রীনরহরি চক্রবর্তী বা! ঘনশ্যাম 
» দীস শ্রীশ্যামানন্দ প্রভূ ও প্রীরদিকানদদের মহিমা ক্ষীর্ভন করিয়া যে ৪টী 
পদ রচনা করিয়াছেন, ভক্ত. পাঠকগণের আননদ-বিধানের জগ নিযে 
উদ্ভুত করিয়। দিয়া এই কত গ্স্থের উপসংহার করা হইল। 
| ষথা-_বেলাবলী | 
জয় জয় স্থখমর় শ্যামানন্দ ! 
অবিরত গৌর, প্রেমরসে নিমগণ, 
ঝলকত তন্থ নৰ পুলক আনন্দ ॥ঞ্ 
শ্যামর গৌর , চরিতচয় বিলপত » 
বদন “ইমাধুকধী হরয়ে পরাণ। 
৪ 


উপসংহার | ১৯৫. 


০প৮৮৫০৮ 


নিরুপম পু, পরিকর শুনইতে, 
বঝরঝরই স্থুকমল নয়ান ॥ 
উমড়ই ভিয়, অনিবার চুয়ত ঘন, 
স্বেধবিন্দু-সহ তিলক উজোর । 
অপরূপ নৃত্য, মধুরতর কীর্তনে 
তুলসীমাল উর চঞ্চল থোর ॥ 
স্থমধুর গীম, :. . ধুনত অন্থমোদনে, 
তুজ ভঙ্গিম কর তরল ললাম। 
রঃ পদতলে তাল, ধরত কত ভাতিক, 
মধ্ষি মরি নিছনি দাস ধনশ্যান ॥ 
পি 


ঃ 











যথা-কামোদ$।২।, 
ও মোর পরাণ বন্ধ, শ্যামানন্দ সুখপিদ্ধু, 
সদাই বিহ্বল গোরা-গুণে । 
গৃহ পরিহরি দুরে, আনন্দে বুমফিকাপুরে,. / 
£ আবইলেন প্রতুর ভবনে 1. 
হৃদয়চৈতন্ত দেখি, অঝরে ঝরয়ে ম্্াথি, 
ভূদেতেগড়য়ে লোটাইয়া। 
শিরে ধরি সে চরণ, করি আত্মসমর্পণ, নর 
এক ভিতে রহে দীড়াইয়া ॥ রি 
দেখি শ্যামানন্দ রীত, ঠাকুর করিয়া গ্রীত, 
*.- নিকটে রাখিয়া! শিষ্য কৈলা। 
করি অন্নগ্রহ অতি, শিখাইয়! ভক্তি রীতি, 
নিতাই চৈতন্তে মিল ॥ 


১৯৬ রশ্যামানন্দ-চরিত। 








কথোক দিবস পরে, * পাঠাইতে ব্রজপুরে, 
শ্যামানন্দ ব্যাকুল হইল! । 
প্রভু নিতাই চৈতন্য, , শ্যামাননদদ কৈলা ধন্য, 
্ যাত্রা কালে আঁন্। মাল1 দিরা ॥ 
শ্যামানন্দ পথে চলে, ভাসয়ে আখির জলে, 
সডরিয়া প্রভুর গুণগণ। 
একাকী কথোক দিনে, প্রবেশিলা ব্রজভুষে» .. 
বহতীর্ঘ করিয়া তথ & , 
দেখিয়া শ্রীবৃনবারণ্য, আপন মানয়ে ধন্য, 
আনন্দে ধরিতে লারে থেহা। 
সিক্ত হৈয়া নেত্রজলে, লোটা ধরণী তলে, 
বিপুল পুলকময় দেহ! ॥ 
গিয়া গিরি গোবর্ধনে* কৈ'ল যা আছিল! মনে, 
ৃ শ্রীরাধাকুণ্ডের তটে আসি । 
প্রেমাস্ঠু বিহ্বল হৈলা দেখি অনুগ্রহ কৈলা, 
ীদাস গৌসাই গুণ রাশি ॥ 
শ্রীজীব নিকটে গেলা, নিজ পরিচয় দিলা, 
তেহে। কুপা কৈল! বাৎসল্যেতে। 
যেবা মনোরথ ছিল,, তাহা যেন পুর্ণ হৈল, 
হৃদয়ৈতন্য কৃপা হৈতে ॥ 
ভ্রমিলা দ্বাদশ বন, কৈলা৷ গ্রস্থ অধ্যয়ন, 
হৈলা অতি নিপুণ সেবায় 
প্রীগৌড় অস্ষিক! হৈয়া, রহিলা উৎকলে গিয়া, 
শ্গো্ান্ভীগৰের আভ্ায় & 


৮ 


পাত অন্থরগণে, : ৫ - ফাতাইল! গোরা-গুণে, 

কারে বা না কৈলা ভক্তি দান। 

অধম আনন্দে ভাসে,” শ্যামাননদ কৃপা লেশে, 
| কেবা না পাইল পরিত্রাণ ॥ 


* কে জানিবে তার তত্ব," সদা সনকীর্তনে মত, 


এ 


অবনীতে বিদিত মহিমা । 
ন্জি পরিকর সঙ্গে, বিলসে পরম রঙ্গে, 


৮ উৎকলে স্থুখের নাই সীমা । 


যে বারেক দেখে তারে, সে ধবতি ধরিতে নারে, 
*... কিবা মে মূরতি মনোহর । 
নরম গৃহে কতু, রসিকানন্দের প্রভু, 
₹বে কি এন্নয়ন-গোচর ॥ 
শি 
পুনঃ স্ৃহই।৩ 
জয় শ্রীছঃখী-_ কষ্দাস গুণ, 
! কহিতে শকতি কার - 
সদর চৈতন্ত__ পদাশুজে সদা, 
চিত-মধুকর যার ॥ 
বৃন্দাঝনে নব-_ নিকুঞ্জ রাইন 
নৃপুর পাইল যে। 


শ্যামানন্দ নাম, বিদিত্ত তথায় 


চরিত বুঝিব কে ॥ 
মহা মূঢ়মতি, উৎকলেতে যার, 
মাহিকা উকতি ক) - 


শ টন 


("১৯৭ 








গৌর-প্রেমরসে,, ২ ভাসাইল সব, 
সফল কারল দেশ ॥ 
পর ছুঃখে ছুঃখী, পশ্যামানন্দ মোর, 
রদিকাননের প্রভু । 
কি কব করুণা, ্যহো নরহরি, 
| দ্রীনে না ছাড়গে কভু ॥ 





যথ।-__-বেলাবলী 1৪1 
জয় জয় রপিক স্থুরসিক মুরারি। . 
করুণাময় কনি-_ কলুরযীবিভজন, 
নিরমল গুণগণ জনমনৌহারী ॥ 
প্রবল প্রতাপ, ' পুজা পরমান্ভুত 
ভক্তি-প্রকাশক সুখদ স্থুধীর। 
ভগমগ প্রেম, হেম সম উজ্জ্বল, 
ঝলকত অতিশয় ললিত শরীর ॥ 
শ্যামানন্দ চরণ চিত-চিস্তন 
* অনু্ষণ সন্ধীর্তন রস পান। 
মাকর স্যরস,  গৌরচন্জ্র বিচ 
কি কহব স্বপনে না জানয়ে আন ॥ 
অপরূপ কীত্তি, লসত ত্রিজগত মধি, 
কবিবর কাব্য-বিদিত অস্ুপাম। 


- নিপট উদীর, চরিত চারু কছু 


সসুুব,না শক পতিত ঘনশ্যাম। 





